ভভ্েব মাধ্ন। 
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[ জীপাদ জীবগোক্বামি-কুতি “যটু-সন্দ ভারী 
পর্ন 


“ভক্তি-সন্দভের” 


মন্শীবলন্দনে জিছ্িভ |] 


শ্রীমধুসূদন দাস অধ্কান্ী কর্তৃক 
সম্পাদিত : 


পথম খও 


প্রথম সংকারণ ৃ 





প্রকাশক 
শ্রীশ্তরেন্দরমোহন অধিকারী 


“ভ্রীবৈঝ্বসঙ্গিনী”--কাধালয় । 
এলাটি পোহ. জেল। হুগলী! 
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সংসারে জন্পগ্রহণ করিয়| হার অপার সেহ-মমভীর নিগ্ধ-হিল্লোলে 
লালিত, পাঁরিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি”_যিনি স্বীয় স্বতাব- 
সলভ বিনয়-লম্রতা ও মিষ্টভাষিতায় সকলেরই 
গঈ্গীতিভাজন ছিলেন 
এবং 
বাহার স্বধর্মনিষ্ঠা ও সাহিত্যান্থরাগ অভীব প্রশংসনীয়, সেই 
নিভাধামগত নিতাবন্দদ পরমারাধ্য 
পিতৃদেবের 
জীতগবৎ-সেবা-সংরত শ্রীকরকমলো দেশে 
এই ভক্তি-বসামৃত-পূর্ণ 
“ভক্তের নাধন” 
অযোগাযাধম পুন্র কতৃক 
অধ্যরূপে 
অতীব শ্রদ্ধা সহকারে উৎসর্গারৃত 
হইল । 
প্রণত--- 


মধুসূদন । 


ভক্ত-তগবানের মধুর সন্মিলনে ভক্তিই দৃতী স্বরূপীব*পার্বন-জগতে 
ভক্তির আসন যে সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত, তাহ! বলাই বাছল্য। 

“ভক্তের সাধন“--এই বিশুদ্ধ ভক্তিবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানে এমনই মাখামাখি সান্দ্র সঘন্ধ__-পরম্পরের 
ভিতর এমনই এক অচ্ছেগ্ত আকর্ষণ,--একের আলোচনায় অপর ছুইটীর 
কথ। স্বতঃই উদ্দিত হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তির আলোচনায় জীবনের 
সার্থকত। অবশ্ন্তাবী । 

সর্বনিয়ন্ত। প্রীভগবানের ইচ্ছা প্রভাবে এবং তক্তজনের কৃপাদৃষ্টিতে 
“ভক্তের সাধন ( ভক্তিবাদ ) প্রকাশিত হইল । এই গ্রন্থথানি শ্রীপাদ 
জীব গোস্বামী কৃত “ষট্‌-সন্দর্ভ” নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব দার্শনিক গ্রন্থের 
অন্তর্গত “তক্তি-সন্দর্ভের” মন্্বাবলম্বনে লিখিত। পুজ্যপাদ সন্দর্ভকার, 
বেদান্তের অকুত্রিম ভাষ্য ভক্তিরসের মহোদধি শ্রীভাগবত হইতে শ্বোক- 
রত্বু উদ্ধত করিয়। শ্রুতি-স্বতি-পুরাণাদির প্রমাণ-প্রয়োগে ভক্তি সম্বন্ধে 
সক্ষম বিচার-মীমাংস। করিয়াছেন। এ পর্যান্ত এই শ্রীগ্রন্থধানি সম্পূর্ণ 
বঙ্গান্ুবাদসহ প্রকাশিত হন নাই। স্মুতরাং ইহার একী সর্বজনবোধ্য 
প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলে, সকলেই ইহার রসাস্বাদন করিয়। 
উপকৃত ও সুখী হইতে পারেন। বিশেষতঃ এই ভক্তিসন্দর্ভের ভাবগম্ভীর 
তত্বালোচনার স্পৃহা বহুদিন হইতে বলবতী থাকায় নিতান্ত অযোগ্যাঁধম 
হইয়াও কেবন্ত প্রাণের আবেগে এই ছুরহ কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি । 
ব্ীভগবান্‌ জীবকে যতটুকু শক্তি দিছেন, জীব তাহার অতিরিক্ত কিছু 
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করিতে পারে না। স্থুতরাং আত্মশোধন উদ্দেস্তে আমি এই গ্রন্থ 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, পদে পদে সন্কুচিত ও ভীত হইতেছি-__-পাছে 
আমার অযোগ্যত! ও অজ্ঞতার ফলে ভক্তের হৃদয় ক্রিষ্ট হয় । 

অতঃপর নিবেদন এই'ষে, “ভক্তের সাধন? তক্তি-সন্দর্ভের আক্ষরিক 
অনুবাদ নহে; সন্দর্ভের প্রতিপাগ্ভ বিষয় সরল ভাষায় পরিব্যক্ত করা 
হইয়াছে মাত্র। মূল শ্লোক ও তাহার আন্ুবঙ্গিক প্রমাণগুলি বথাস্থানে 
সন্নিবেশিত করিয়া টীক ও মন্তব্যের সরল মন্খান্থবাদ করা হইয়াছে। 
প্রসঙ্গতঃ জীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকার সরস ভাবগুলি মন্রান্ুবাদে 
সংযোজিত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারি নাই। ইহ ভাল 
হইয়াছে-_কি মন্দ হইয়াছে, পাঠকগণেরই বিচাধ্য । সংস্কতের কঠিন 
আবরণে নিহিত ভক্তি সিদ্ধান্তগুলির ভাব পরিস্ফ্রণের ভাষা-জ্ঞান 
আমার ন। থাকায়, মূলের ভাব সর্বত্রই যে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা। 
সাহস করিয়া বলিতে পারি না। অধিকন্ত মুদ্ণের ক্ষিপ্রতা প্রযুক্ত বহু 
ভ্রমপ্রমাদ থাকা অসম্ভব নহে । অতএব আশ! করি, সন্ৃদ্রয় পাঠকবর্গ 
ত্রুটি মার্জন। করিবেন। 

“ভক্তের সাধন” প্রথম খণ্ডে ভক্তিসন্র্ভের ১৪৬ সংখ্যক শ্লোকের 
মর্মান্থুবাদ মাত্র প্রকাশিত হইল। ৭টী উল্লাসে বিতক্ত করিয়া! ভক্তি সব্দ্ধে 
বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে । তক্তজনের আগ্রহ বুঝিতে 
পারিলে, অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশের বাঁসন। রহিল । এক্ষণে এই 
্রস্থপাঠে যদি ভক্তগণের কিঞ্িমাত্রও শ্রীতি সম্পাদন হয়ঃ তাহা হইলে 
এ অধম সকল শ্রম সার্থকবোধ করিয়৷ ধন্য ও সুখী হইবে। ইতি ।_- 


পশ্চিমপাড়া তক্ত-পদরেণু-ভিখারী__ 
জীরীকন্াষটমী। দীন শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী! 
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জ্ভৃচ্লীঞ্পক্ঞ রঃ 


স্পা (0 (৫88০ 
প্রথম উল্লাম | . 
সাধনের নিত্য আবশ্তকত।-২। ভক্তের সাধন 
তক্তির লক্ষণ ও স্বরূপ--৫ | 


দ্বিতীয় উল্লাম 


ভক্তির বিকাশ--৯। উপদেশের প্রয়োজনীয়ত। 
ভগবভ্ক্তজন স্বতঃসিদ্ধ--১২ | ভক্তিই মন্তরিত্বরূগাঁ-১৩1 ভক্তি 
তুকী--১৫। বর্ণাশ্রমধন্ম ভক্তির অঙ্গ নহে--১৮। ধন্খের ফল তত্ব- 
জ্ঞান--২০। উপাসকের তারতম্য-২১। ক্রিবিধ তত্বই তক্তিলভা-_২২। 


তক্তি উদয়ের ক্রম--২৪। ভক্তির সাধন আনবন্দময়--২৭। সাধন 


তৃতীয় উল্লাস। 


উপাস্ততত্ব।-_-প্রবিষ্ুই আন্াধাতন্র--২৮। গরণাবতার-ভেমর 
কখন__২৯। দেবতান্তর উপাসনার ফল--৩১। শিব-বিষুভেদ নির্ণয়. 
৩২। শিবাধিষ্ঠানে বিষুপুজা--৩৩। শিব্তক্তি ও বিষ্ণুভন্তির তারতম্য--- 
৩৪ । পঞ্চোপাসক মধ্যে বৈঝুবই শ্রেষ্ঠ--৩৬। 'অন্যদেবত। নিন্দায় 
দৌষ--৩৮ | জীবমাত্রে অবজ্ঞ। অন্ুচিত--৩৯। আীপ্রতিমা। ও বৈষ্ঞব 
নিন্দায় দৌষ--৪*। অবজ্ঞার কারণ--৪১। জীবে দয়। সাধনার 
অঙ্গ-- ৪৩। জীবের বৈশিষ্টা-_-8৪। ভক্তের সর্বভূতাদর কর্তব্য--৪৫। 
বেদের তগবৎপরত্ব_-৪৯ | শ্রীরুঞ্চই আরাধ্য তত্ব_-৫*। 


আহে 
ডঃ 


আআ এ এ তল 


ভক্তির অভিধেয়ত্ব ।--স্বধন্্ব ত্যাগ করিয়াও তক্তি-অন্ুণীলন 
র্ভব্য-_-৫২। বেদ শ্রীভগবানেরই বেছ্ধ--৫৫ | ভক্তি সুখবায়িনা--৫৬। 
ভক্তই নিষ্কাম--৫৭ 1 ভক্ত্যঙ্গসাধন বিন। সকল অঙ্গ বার্থ--৮৬০ | তক্তি- 
লাতই মানবজীবনের উদ্দেশ্ত--৬৬ | ন্ার্তপর্ষের মূল আত্মতুষ্টি-৬৮। 
বিষয় ত্য।গ ভক্তির কারণ নহে--৬৯ | বেদ পরোক্ষবাদ মাত্র -৭০ | 
নৈক্ষন্মা কাহাকে বলে ?--৭১। জ্ঞানের ফল ভক্তিলভা--৭৫ | ভক্তি 
দ্বারাই জ্ঞানের সিদ্ধি--গ৭। শুদ্ধা ভক্তিতে নিষ্ঠার হেতু-৭প। 


| পঞ্চম উল্লাস । 


ভক্তির সর্ব্বোতৎকর্ধত্ব ।-_বিবিধ সাধন পথের কারণ--৮১। 
জানেত হেছু, ভক্তি-লভ্য--৮২ । শ্রীকৃঞ্ভক্তই বুদ্ধিমান -৮৩। তক্তিহীন 
জ্ঞানকশ্শ অশোভনীয়--৮৬ | তক্তিপথই সম্মীচীন--৮৮ | ভক্তির হিত- 
কারিহ-৯২। কর্মানাদ্বরে তক্তি সাধন--৯৪। ভক্তিই হরিতোষণের 
কারণ--৯৫। অস্মর্থের পক্ষেই কর্মার্পণ ব্যবস্থ।--৯৮ | ভক্তি অজ্ঞ।- 


নীর্€ সহায়--+১০১। 
ষষ্ঠ উল্লাস। 


তক্তির নিত্যত্ব ।-_-জ্ঞানীরও ভক্তি পথাশ্রয় কর্তব্য--১০৫। 
ভক্তিধর্দ্ম খষিপ্রণীত নহে-- ১০৬। ভক্তি আত্মস্ুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়-_ 
১০৯। ষড়বিধ লিঙ্গে তক্তির অভিধেয়ত্ব নির্ণয়--১১০ | ভক্তির সার্বব- 
ভ্রিকতা--১১২। তক্তির সদাতনত্ব_১১৯। ভক্তির সার্ধত্রিকত্ব ও 
সদাভনত্ব যুগপৎ__-১২১। ভক্তিধর্শের প্রচার--১২৩। তক্তই খণী--১১৫ | 
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সপ্তম উল্লাম। 


ভক্তির মাহাত্য |--পরমধর্মত্ব ও সর্বকামপ্রদত্ব--১২৬। 
অশুভপ্রহ্ব--১২৭। সব্বান্তরায় নিব।রকত্ব--১২৭। ভক্তের ভ্রংশেও বিশ্ব 
নাই--১২৮। দুষ্ট জীবাদিভয়নিবারকত্ব--১২৯। পাপন্বত্ব_:১৩০ । 
ভক্তির প্রকারভেদ--১৩২। পাপ বাসনাহারিতখ--১৩৬ | অবিদা- 
হরুণহ--১৩৭। নিগুণত্ব--১৪১। ভগবৎ জ্ঞানের কারণ-_ ১৪২ 1 
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ঝরে 
ধি] 
ঠা 


শচীপত্র সম্পূর্ণ । 


বলা জ্ম্জঞীন্ষ্ব_ 


“যে মুক্তাবপি নিস্প্‌ হাঃ প্রতিপদ প্রোনম্বীলদানন্দদাং 
যামান্থায় সমস্তমস্তকমণিং কুর্ধবস্তি যং স্বে বশে। 
তান্‌ ভক্তানপি তাঞ্চ ভক্তিমপি তং ভক্তি-প্রিয়ং জীহরিং 


বন্দে সম্ততমর্থয়েইনুদিবসং নিত্যং শরণ্যং ভজে ॥” 


“তক্তিরেবৈনং নয়তি। 
ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি। 
ভক্তিবশঃ পুরুষো | 

তক্তিবেব ভূয়সীতি |” 


ভক্তের সাধন । 


€ রি 
( ভ্ডাত্ভুল্লাদে ॥' 


প্রথম উল্লাস 


“স্[ধাবস্ত সাধন বিন। কেহ নাহি পাঁয়।” 

মার।-বিভ্রান্ত মানব বাসনা-জালে আবন্ধ হইয়। এই সুখদুঃখময় 
সংসান্নে নিতা নিগরহ ভোগ করিতে থাকে- জন্ম-জন্মীস্তরেও তাহার সে 
দুঃখ ছুর্দশার অবসান হয় না। মায়ার বিক্ষেপিকাঁশক্তিতে জীব যখন 
আনন্ময় গ্রভগবানের কৃপা-সান্নিধ্য হইতে দুরে উপনীত হয়--হৃদয়ের 
সাত্বিক ভাব-কুসুম রজতমের প্রথরতাপে শুক হইয়! যায়, তখনই সেই 
মুদ্ধাব এই সংসারের শোকে তাপে ছুঃখে বিষাদে একান্ত অধীর হইয়। 
উদ্ে। বিষয়-বিশেষের বিয্োগে চিত্তের অপ্রসাদদ হইলেই দুঃখ এবং 
বিষর়-বিশেষের সংযোগে চিত্ব-প্রসাদ হেতুই সুখান্ুতব হইয়। থাকে। 
জুতরাং সুখ-দুঃখ চিত্তের বৃত্বি-বিশেধ। আশা? কেবল সুখেরই অন্বেষণ 
করে। এই সুখান্বেষণই জাগতিক কর্্প । এই জন্যই বিষয়-বাসনা-বিযুগ্ধ 
মানব এই কর্মময় সংসারক্ষেত্রে দুঃখের বিনিময়ে কেবল সুখ-লাভ করি 
বার নিমিত্ত নিরন্তর লালায়িত রহিয়াছে। বন্ততঃ আত্যন্তিক ছুঃখনাশ ও 


৮ ভক্তেপ্প সাধণ। 


নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও সুখলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ । বিকারশীল বিষয়- 
নিচয় মায়া-স্ত্রে অন্ধুস্থাত ; সুতরাং সংসারের সেই অনিত্য বিষয়ভোগে 
প্রকৃত স্ুখলাভ কদাচ সম্ভব হয় না। ভোগে আকাজঙ্ষার জোত ক্রমশঃ 
বর্ধিত হইতে থাকে । আকাজ্ষার নিবৃত্তি ও চিত্তের সন্তে।ষ না হইলে 
স্ধতা প্রত সুখের স্কুর্তি হইতে পারে না ঃ অতএব কিপ্ূপে এই কর্ম 
কঠোর সংসার-কারাবা স হইতে বিমুক্ত হইয়। প্রকৃত স্খ-শ।ত্তি ও চরম| 
তপ্তি লাভে প্রাণের পিপাস। মিটাইতে পার। যায়, তাহার চেষ্টা কর। 
জীবমাত্রেরই অবশ্য কর্তবা । জীবের এমন একটি নিত্য আনন্দময় অবস্থ| 
আছে, যাহা লাভ করিলে জীবকে আর কর্শস্থত্রে বন্ধ হইয়। স্রখুঃখ- 
শোকতাপে বাকুল হইতে হয় না---জীবের কোন অভাব বোধই থাকে 
না। অখিল-বসীমৃত-মুতি শ্রীভগবানের কপাসান্িধ্য লাভেপ উপধোগী 
সেই আনন্দমর অবস্থ। প্রাপ্তির চেষ্টা ব কৌশলের নামই সাধন বা উপা- 
সন।। এই সাধনবলেই জীব আনন্দময় হইয়। সংসার-পাশ হইতে যুক্তি 
লাভ করে। জীবমাপ্রেই স্তখের অভিলাফী। সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়। 
সাধনের নিতা কে ছ্ঃখভোগ করিতে ব| মরিতে চায় ? সুতরাং মুতুার 
আব্কতা। বা] দুঃখের অতীত যে এক অনাবিল আনন্দময় অবস্থা 
আছে, তাহার দ্রিকে জীবের চিত্ত স্বভাবতঃই উদ্ধত রহিয়াছে । যেন 
অন্ধকারের পর আলোকের বোধ জন্মে, সেইরূপ এই পাঁপতাপ-জরাজন্ম- 
সন্কুল অনিত্যধামের বৈচিত্রা দর্শন করিয়। সেই প্রেমানন্দময় চিন্ময়ধামের 
অস্তিত্ব সহজেই প্রতীরমণন হইতেছে । সাধনা! এইপরমধাম প্রাপ্তির 
সোপান । অতএব সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়। আত্মকল্যাণ লাভের নিমিত্ত 
সকলেরই সাধনপথের পথিক হওয়। কর্তব্য । সাধ্যবন্ত লাত করিতে 
হইলে সাধন একান্ত প্রয়োজনীয় । বিন। সাধনে সাধ্যবস্ত লাভ অসম্ভব | 
তাই শ্রুতি মোহান্ধ জীবের প্রতি,করুণ] করিয়1, আদেশ করিয়াছেন-_ 


সাধনের 1ন্ত্য আবশ্যকত। | ৩ 


“র্বদৈন মুপাসীত াবব্ধিমুকতিঃ। মুক্ত 
অপি হেন মুপাগত।” ইতি সৌপর্ণে। 
অর্থাৎ মোক্ষ পর্যান্ত সর্ধবদ। উপাসনা করিবে। মুক্ত পুরুবেরও 
উপাসনার কর্তবাতা আছে। অতএব কি বদ্ধ, কি মুক্ত সকলকেই নিত্য 
উপাসন। ধ। সাধনা করিতে হইবে । তবে এই আশঙ্ক। হইতে পাত্রে যে, 
উপাসনার ফল যখন মুক্তি এবং মুক্ত-পুরুষগণ যখন বিধির অতীত ও 
ফলাকাজ্ক।-রভিত, তখন তাহাদের আবার সাধনার প্রয়োজন কি? 
ইহ]র উত্তর এই যে, অনন্ত শক্তিশালী শ্ীভগবানের স্ববপ- গুণ-চরিত- 
পাবণাদি সমস্তই নিতাভিনব ও অনন্ত! মুক্তব্যক্তিগণ বিধির অনভীত 
হইলেও ভ্রীভগবনের সেই রূপগুণাদিতে সমারুষ্ট হইয়। যখন সাধনে প্রবৃত্ত 
হয়েন, তখন নিত্য তদন্নুভবেন্র নিমিত ঠাহাদের সাধনারও নিতাত্ব হচিত 
হইঘ়াছে। পিভ-ছৃষ্ট বাক্তির শর্করা ভক্ষণে পিত্তনাশ হইলেও যেবপ শকরা 
৬ক্ষণে প্রনৃতি দুষ্ট হয়, সেইরূপ মুক্তপুরুষদিগেরও নিত্য সাধন-প্ররততি নৃষ্ট 
হইউয়। থাকে | ফলতঃ মুক্তব্যাক্তগণও যে পধান্ত ধবঘুক্তি' অর্থাৎ ভ্রীভগ- 
বচ্চরণে প্রেমভক্তির উদয় ন। হয়, ভদবধি সর্ববদ। উপাঁসন। করিবেন । 
কর্ম, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সাধকগণ ভিন্্র ভিন 
পথে একই পর্মতন্ব লাভের জন্য অএাসর হইয়া! থাকেন। পরমতন্ত্র এক 
হইঘ্ু।(ও সাধকের সাধনান্ুসারে আবিরাবভেদে ব্রহ্ম; পরমাস্মা ও ভগবান্‌ 
এই বিবিধ শব দ্বারা অভিহিত হয়েন। স্বৃতরাং বেদান্তিগণের 
ব্রহ্ম যোগিগণের পরমাজ্মা। ও তক্তের ভগবান্‌ তত্বতঃ এক হইলেও 
ক্রম-প্রাধান্তের নিয়মান্ুসারে ভগবত্তত্বেই আবির্ভাব-বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । কি ব্রহ্গতত্ব কি পরমাত্মতত্ব উভয়ই শ্রীভগবত্বক্কের 
অন্তর্গত। শ্ীপাদ জীব গোস্বামী “ভগবৎ-সন্দর্ভে এ সব্ঘন্ধে অতীব ৬ 
বিচার করিয়াছেন । তুষ্ট জানা যায়-_ 


8 ভত্তের ডি 


ভিত ভগবত্তত্তে ব্রঙ্গ চ ব্যজাতে স্বয়ং ।” 

অ”২ ভগবন্তন্ধ প্রকাশিত হইলে ব্র্গতন্র স্বপূই প্রকাশিত হইয়। 
পুড়ে, ভক্তত্র সাধনাতেই এই ভগবত্তব্বের পরিষ্ফরণ হয়। জ্ঞানের 
9/ধন ব্রন্দততের প্রকাশ হয় মাত্র। সুুতব।ং ব্রহ্গানন্দবিশিষ্ট মুনিগণ 
সেন্ট পরৃতব্বেতর কেবল অন্ুতবানন্দ 'লাত করিয়। থাকেন; কিন্তু ভক্তির 
স।পনন্য ভক্তের অন্তরে বাহিরে ইন্ট্রিয়গোচরে সেই পরমতত্ব মুর্তীনন 
রূশে প্রাতভাঁত হইয়া থাকেন । সুতরাং ভক্ত ভীহাকে আপনার হইতেও 
আ দন অন্ত প্রিয়জনরূপে লাভ করিয়। প্রেমানন্দে কৃতার্থ হয়েন | 

ভক্ত সাধন অতএব প্রীতগবদ-ভজনাথি ধীর, সাধন" -_--- 

রও সেই সর্ববসাধন-সম্াঙ্জী ভ ভক্তি পরম পুর- 
বাগ জব পরৃষ উপায় | 

গভীর নৈ &বদর্শনের স্ুক্ম বিচারে শরীক ওই স্বয়ং ভগবন্ত। প্রতিপত্ত 
হঈন।-হ' স্তররাং শরীক ঞই যে স্বরং ভগব।ন্‌ এবং ভক্তের একমাত্র ভজনীয় 
নন্থ, তত: পাঠকবর্গকে বোধ হয়"অধিক বুঝাইতে হইবে ন।। সেই নিখিল- 
্রস-নন যু ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্জের সাক্ষাৎকার ও তাহার সঙ্গরসাসম্বাদনের 
একমাত্র সাধন_ভক্তি | ভীগীতোপনিষদে আক ও স্বয়ং বলিয়াছেন-_ 

“হন্রাতমেকয়। গ্রাহ্‌ঃ,” “ভক্তিলভ্ান্তবনন্তয়।,” “ভক্তা। মামভিজা- 
নাত” অথাৎ আমি একমাত্র ভক্তিরই গ্রাহ, তক্তিরই লতা, অন্য কোন 
সান দ্বানু, নহে, তক্তিদ্বারাই আমাকে অবগত হইয়! থাকে । মাঠর 
শ্ুপত বলুন 





“ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, 
ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী ।” 


তক্তই জীবকে আনন্দময় ভগবদ্‌ রাজ্যে লইয়। যান, ভক্তিই শ্রীভগ- 
বানের চরণ-কমল দর্শন করাইয়া থাকেন, ভ্রীতগবান্‌ তক্তিরই বশীভূত ;. 
সুতরাং তক্তিই শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন । 


/ ভক্তির লক্ষণ ও স্বরূপ | ৫ 


স্ীগোপাল ভাগনী শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে-_ 

“ভক্তিরস্ভজনম্‌” অর্থাৎ ভক্তিই শ্রীরুঞ্জের ভজন । এবং--“বিজ্ঞল- 
ব্নানন্দননাসচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি 1” অর্থাৎ জে 
বেজ্ঞানানন্দঘন শরীক ও সচ্চিদানন্দৈকরস স্বরূপ ভক্তিযোগেই অবস্থিই 

এই ভগবদ্বশীকারিণী ভক্তি কাহাকে বলে? ভক্তির রূপ এক 

জজ লক্ষণ ভা, ধাতু হইতেই ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন। শুজ প.তুন্‌ 

ও সরল। . অর্থসেবা। যথা-“ভজ ইত্যেষ পা পাতুঃ সেবা 
পরিকীডিভঃ |” সুতরাং সেবনই ভক্তি । এই সেবন কিরূপ, তাত, নাকদ- 
'পঞ্চবাতে। উক্ত ভইয়াছে । যথা? 

“সর্বোপাধি বিনিন্মুক্তং তৎপরত্েন নিষ্মলং | 
হধীতেন জবীকেশ-সেবনং শক্তি কুঢযতে ॥" 

ঘে সেবন সব্বপ্রকার স্বার্থাভিসপ্কানশৃন্য ও শ্রীভগবতপরারণভাষ 
নির্মল, ইন্জিঘ় সমূহ দ্বার শ্রীকৃষ্ণের সেই সেবনই ভক্তি নামে অভিহিত ! 

আবার ভক্তিরসাঁমৃতসিদ্ধৃতেও ভক্তির একটী লক্ষণ বিরত ভইয়াছে । 
হদযগ1--- 

“আঅন্যাভিলাদিত। শৃন্যং জ্ঞানক শ্মাদানারৃতমূ। 
আন্কৃলোন ুষ্কান্ুশীলনং ভক্তিরুতম] ॥” 

অন্গাভিলাধিত। এবং নির্ভেদ ব্রন্গজ্ঞান ও অর্থস্থবতাদি-কথিভ এনা 
নৈমিত্তিক কন্ম, বৈরাগা সাংখাভাশসাদি পরিত্যাগ করিয়। অন্তকলভানে 
যে শ্রীরুষ্চানুশীলন অর্থাৎ জ্রীরুষ্ণের গ্ীতি-উদ্দেশে যে নিখিল চেষ্ট। হাহা 
নামই উত্তম। ভক্তি। এস্লে জ্ঞানকর্শবতাগ বলিতে ভজন সন্দ্ধীয় 
তত্বানুসন্ধানের নিমিত্ত যে জ্ঞানের আবশ্যক সেই জ্ঞান বা ভঙনীয়ের 

[রিচর্যাদিরূপ কর্শের তাগ বুধাইতেছে না। যেহেতু উহা ভক্তির 
অঙ্গীভূ 


৬ ভক্তের সাধন। 


মহষি শাণ্ডিল" বলিয়াছেন__“স। পরান্ুরক্তিরীশ্বরে 1” ঈশ্বরে 
পরীন্ঠরক্তিউ ভক্তি । অন্ত পণ্চাৎ, রতি আসক্তি অথা২ শ্রীভগ- 
বানের স্বরূপ 'ও মহিমাঁদিজ্ঞানের পর তাহার প্রতি যে আসক্তির উদয় 
হয়, তাহার নামই ভক্তি । তাই, শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন---“তক্তিঃ 
পরেশান্বভবঃ।” ফলতঃ ভগবদ্িষয়ে মনোবৃত্তি বিশেষের নামই ভক্তি । 
এইট মনোরত্তি কিরূপ শ্রীমন্মধুন্থরন সরম্বতী মভাঁশয় তদীয় “ভক্তি বসা 
:ম” গ্রন্থে লিখিয়াছেন-_ . 
*্রুতস্য ভগবদ্ধন্মধ।রাবাছিকতাং গতা। 
সর্ববেশে মনসে! বৃত্তি 5ক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥" 
অর্থাৎ ভগবদ্গুণাদিতে চিত্ত দ্রবীভূত হইলে মনোবৃত্তি যখন ভগ- 
বন্দর ধারাবাহিকত| লাভ করিয়। ভগবদ্িষযয়ে একাগ্র হয়, তখন সেই- 
মনোব্ুত্তি তক্তিনীমে অভিহিত] হইয়া থাকে । 
ভজতন্তসিদ্ধু শীমভাগবতেওড ভক্তির এইরূপ একটা লক্ষণ উক্ত 
তইদ্রীহে | খাঁ 
“সত এবৈক মনসোরুত্তিঃ স্বাভালিকী তু ঘা। 
ক্বনিমিত্তা ভগবতী ভক্তি? সিদ্দে9গরীয় সী ॥৮ 
অর্থাৎ সব্বমুর্ড হরির প্রতি অনিমিত্ত। 'ও শ্বাভাবিকী যে মনোরত্তি 
বা! ভাগবতী গীতি তাহার নামই ভক্তি । এই ভাগবতী ভক্তি, স্বরূপ- 
শত্রুর বৃত্তি হইলেও বিন। যত্বে শুদ্ধ ভক্তের স্বভাবের সহিত একীভূতা 
হয় প্রকাশ পাওয়াতেই উহাকে জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি বল! হই- 
নাঙ্ছে । জীবশক্তির বৃত্তি লৌকিকী ভক্তি_ইহাই জীবের স্বাভাবিকী 
যাত। ভক্ত 'ও ভজনীয়ের সন্বন্ধ হইতে ঘখন ভাগবতী ভক্তির বিকাঁশ 
হয়, তখনই উহা। লৌকিকী ভক্তির সহিত একীভূত হইয়! প্রকাশ পাইয়' 
থাকে। লৌকিকী ভক্তির মূলে লোকসন্বন্ধ, আর ভাগবতী তক্তির 


ভক্তির লক্ষণ ও রূপ টি এ ৭ 


সপ শী লেন পিপি শে এপাশ হত শি কাটি তি পে কী লী পি পিন শি এ শখ শি লিলাল পল 


মূলে তগরব সধন্ধ। সুতরাং লৌকিক সঘবন্ধ সেই অপ্রারুত ভরগবৎ 
সদন্ধেরই প্রতিচ্ছায়।। শ্রীতগবানের চিন্ময় সংসারে যে অপ্রার ত দাস্ত, 
সখা, বাৎসল্য ও মধুর রসের ধারা নিভা উৎসারিত হইতেছে, এই 
লৌকিক সংসারে তাহারই আভাস প্রতিবিদিত হইয়াছে । ফলত? 
জীবের সংসর সেই ভগবৎ-সংসারেরই ছায়ামাঞ্র। কেবল ভেদ এই, 
তগ্নবান্‌ পূর্ণ, জীব অপূর্ণ ভগবৎ-সংসার অপ্রাপ্ত, জীবের সংসার 
প্রাকত। ভেদ থাঁকিলেও শ্রীভগবানের তটস্-শক্তিত্বরূপ জীব যে 
উপায়ে প্রারুত-সংসার হইতে সেই আনন্দময়ের অপ্রাঞ্কত-সংসারে 
গমন করিয়া থাকে অথব। যাহার সাহাযো প্রাকুৃত-সংসাঁরেই ভগবৎ- 
সংসারের শান্তিকপ্জ সংস্থাপন করিতে পারে, সেই উপায়ই--ভক্তি | 

ভক্তির স্বরূপ কি? উহাকি প্রাকৃত সন্বের বিকার জ্ঞানানন্দ- 
রূপ। +__ন।; ভক্তি প্রাকৃতসুন্বময়ী হইলে মায়াতীত পরিপূর্ণতম 
ভ্রীভগবান্‌ কদীচ উহা! দ্বারা বশীভূত হইতেন না। তবে কি উহা। 
ভ্ীতগবানের জ্ঞ।নানন্দরূপ। ?--না, তাহাও বল। যায় না। যেহেতু 
ভক্তের তক্তি-উপহারে ভক্তাধীন ভগবান আনন্দাধিকা অনুভব করিয়। 
থাকেন, এই শ্রতিবাক্যের সতত রক্ষিত ভয় না। পরস্ত উহাকে 
জৈব জ্ঞানানন্দরূপাঁও বলা যাঁয় না। কারণ" জীবের জ্ঞান ও আনন্দ 
সীমাবদ্ধ ও ক্ষুদ্র ; স্থতর1ং উহা! কখনও বিপুল জ্ঞানানন্দ স্বরূপ। তাগবতী 
তক্তি নামে অভিহিতা হইতে পারে না। অতএব ভক্তি শ্রীতগবানের 
সবরূপভূত। জ্লাদিনী শক্তির ও সঘিৎশক্তির সারম্বরপ।! এই ভক্তিই 
“ভক্তের সাধন” | এই তক্তিই ভক্ত ও ভগবানের পরস্পরের সম্্ধ 
সংঘটনে নিযুক্ত থাকিয়! উভয়কেই অন্ুরঞ্জিত করে। 





দ্বিতীয় উল্লাস 


ওবেও হদয়াকাশে ভক্তিকৌমুদ্ী নিতা উদ্ভাসিত । কিন্তু মারা 
বৈচিপ্রো বিমুগ্ধ হইয়া জীব যখন ভগবদ্বহিন্মুথ হয়, তখনই ত।ভার 
জদয়নিতিত সেই সুবিমল ভক্তিকৌমুদী ধূমারত বতির না মোতমোথে 
আচ্ছন্ন হইয়| পড়ে । এই জন্যই বিষয়মদান্ধ ছুর্ভাগা জীবের মল্গিশ- 
জদয়ে সেই ভগবদ্বশীকারিণী ভক্তির প্রকাশ সহজে হয় না। স্রতরাঃ 
কুষ্ণভক্তিবিমখ অপ্ম জীব. কর্মন্থত্রে আবদ্ধ হইয়। পুনঃ পুনঃ সহসার- 
দখে ভোগ করিয়। থাকে । তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন- 

“আজাপরিজ্ঞানোমযে। বিবাদে, হাস্তীতি নাম্তীঘি ভিদাতুনিগহ | 
বার্থোহপি নৈবোপরমেত পুংসাং, মণ্তঃ পরাবৃতধিয়াং স্বলোকীৎ ॥ 
শ্রীভাঃ ১১1২২1৩৩। 

কেহ এই প্রপঞ্চ সতা বলিয়। নিশ্য় করিয়াছেন, আবাক কেত 
তাহার মত নিরসন করিয়া মিথা| বলিয়। প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কেত ব! 
পরমাআতন্বকে অপরিজ্ঞানময় বলিয়াছেন, কেহ বা জ্ঞানমর অর্থাৎ 
আত্মাতে অন্ুভবনীয় 'ও গোচরীভূত বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, এই 
তেদনিষ্ঠ বিবাদ-বিতর্ক কেবল স্বকীয় আশরয়স্বরূপ আম। হাতে 
(শ্রীভগবান ভইতে ) বহিম্মুখবাক্তিগণই করিয়া থাকে । ভাতার 
আমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত-বুদ্ধি হইয়াও কেবল বিবাদ 
অঙ্গীকার করিয়াই আম হইতে বহিন্মুথ হইয়া থাকে । এই বিবাদ 
নিরর৫থক হইলেও বহিম্মুথজনগণ ইহ হইতে কোন প্রকারে নিরভ হয় 
ন।। অতএব ভগবদ্বহিন্মুখতা কেবল বিবাদেরই প্রস্থৃতি ; উহ। ছার! 
প্রকৃত জ্ঞানের উদয় কখনই আশ! কর। যাইতে পারে না। কিন্তু 


ঞ্জে 


শ্রী 


ভক্তির বিকাশ। ৯ 


শ্রীকথ্চের চরণ-কমল উদ্দেশে ভক্তির বিকাঁশ হইলে তাহার আক্রুষক্ষিক 
ফলরূণপে জ্ঞানের উদয় অবশ্ন্তাবী। এই জন্যই তক্তগণ কোন লিবাদ 
বিতর্কে প্রবৃত্ত না৷ হইয়। কেবল ভগবচ্চিন্তনাদি দ্বার। জীবন সফল 
কনিয়। থাকেন | 
বহিম্মুখজনগণের মধো ধাহাদের পূর্বব-জন্মার্জিত সাধন-সংস্কার আছ্ছে 

অথব। ধীহাঁর। সাধুজনের রুপাদৃষ্টি প্রভৃতি লাভ করিয়াছেন, তাহাদের 

শক্তির শরীক ৪-বিষয়ক উপদেশ শ্রবণমাত্রই ততক্ষণাঁৎ শ্লীভগ- 

পিকাশ।  বতসান্ুখা ও তদন্ুতব যুগপৎ সমুদিভ হইয়া পাকে । 
স্রতুরাং তাহাদের আর উপদেশান্তরের প্রয়োজন হয় না । ঘেন-তেন 
গ্রকারে উপদেশ শ্রবণারস্তমাত্রই তাহাদের হৃদয়ে ভক্তির উদ্দীপন হয় । 
শ্ীপ্রহ্লাদাদি ভক্তগণের হৃদয়ে এইরূপেই কুষ্চতক্তির উদয় তইয়াছিল | 
আবার কাহারও ব। উপদেশশ্রবণমাত হৃদয়ক্ষেত্রে ভর্তিবীজ অগ্করিত 
হইয়াও কাঁলাদিবৈগুণো প্রতিহত হইয়। অবস্থিতি করে । এই জন্যই 
ভক্তবর রগ প্রহ্লাদ পুর্বব পুর্বব জন্মের স্বভাব অন্ুষ্মরণ পর্ধক অতীব 
দৈন্ঠের সহিত শ্রীভগবানকে নিব্দেন করিয়াছেন-- 

“নৈতন্মন স্তব কথাস্থ বিকুঠনাথ, সন্প্রীয়তে ছুরিতদুমসাধু ৩)ব্ং। 

কামাতৃরং হর্যশোকভয়ৈষণার্ঠং, তম্মিন কথং তব গতিং বিম়শামি দন? |” 

শ্রীভাঃ ৭৯1৩৮ 
হে বৈকুগ্ঠনাথ ! তুমি অবতীর্ণ হইঘ্ব। যদিও স্বীয় রূপগুণলীলামৃত 

বর্ণ করিতে তথাপি আমার পাঁপিষ্ঠ মন তাহাতে প্রীত ন। হইগ। 
দুর্্বষর-গর্তেই মুছুন্মুহু পতিত হইতেছে । তোমার বূপগ্ুণাদি কথা- 
স্বত মহামধূর হইলেও পিক্ত-ঢুষ্ট বসন। যেমন শর্করাদিতে বিশ্বাদ অন্রভব 
করে, সেইরূপ আমার ছুরিত-ছুষ্ট মনও তাহাতে জীত হইতেছে না| 
মন সর্ববদ। তক্তি-বহিন্মুখ ও দুর্বার কামাতুর এবং হব, শোক, ভয় ও 


শপ 


১৩ ভক্তের পাধন। 


ধনাদ্রি এষণাত্রয়ে প্রপীড়িত । সুতরাং এই মনে কি প্রকারে তোমার 
তত্ব বিচার কৰিব ? 

অতএব বহু-জন্মাজ্জিত পুণাপ্রভাবেই জীবের হৃদয়বৃস্তে ভক্তিকুন্তুম 
নিকশিত হইয়। থাকে। নতুবা পাপাদিতে যাহাদের হৃদয় মলিন, 
বিষয়-ব্যাপারের বাহ সৌন্দধো যাহার একান্ত বিষুদ্ধ, তাহাদের শাস্ত্র 
বাক্যে সতা বিশ্বাস ব1 শ্রীপগুরুতে সদ্বৃদ্ধি সহজে প্রকটিত হয় ন।। ব্রহ্ষ- 
বৈবর্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে-- 


“যাবৎ পাপৈস্ত মলিনং জদয়ং তাবদেব হি। 
ন শাস্ত্রে সতাবুদ্ধিন্তাৎ সদ দ্ধি সচ্গুরে। তথা 
অনেক জন্মজনিত পুণারাশি ফলং মহত। 
সৎদঙ্গ শান্ত শ্রনণ[দের প্রেমাদি জায়ত ॥" 
ফলতঃ জন্ম-জন্মাস্তরের সুতির ফদেই জীবের সাধুপঙ্গ লাভ 
হয় এবং শান্সশ্রবণে রুচি জন্মিয়। থাকে । ক্রমে সেই সাধুসঙ্গ 
প্রভাবে ও শাস্তোপদেশ শ্রবণে জীবের ভগবদ্‌ আভিমৃখ্য উপস্থিত হয় 
এবং জীব তখন সাঁধনমার্গ অবলম্ঘন করিয়। প্রেমের রাজো অগ্রসর 
উপদেশের হইতে থাকেন । অবশেষে অন্তর্বহির্ভগবৎ সাক্ষাৎ- 
প্রয়োজনীয়তা । কাঁর লাভ করিরা সর্বপ্রকার ছুঃখ দুর্দশার কবল 
হইতে মুক্তি লাভ করেন। সুতরাং শান্সোপদেশের যে বিশেষ প্রয়ো- 
জনীয়তা আছে, তাহ বলাই বাহুল্য । এমন কি ভজনশীল বাক্তিগণের 
ভজন-শৈথিলা নিবারণের নিমিত্বও পুনঃপুন পরতন্বোপদেশের প্রয়োজন 
হইয়। থাকে | যেমন গৃহে রত্বঘট নিহিত আছে শুনিয়।, দরিদ্রবাক্তি 
তল্লাভের নিমিত্ত বিশেষ প্রয়াস পাইয়|। থাকে এবং পরে তাহ। প্রাপ্ত 
হইয়। পরম সুখী হয়, সেইরূপ শ্রীপ্রহলাদাদির ন্যায় ভক্তগণেরও উপ- 
দেশের প্রয়োজ্নীয়ত। উক্ত হইয়াছে । উপদেশের গুণেই জীবের 


 উপদেশের প্রয়োজনীয়তা । ১১ 


হৃদয়ে অনাদিসিদ্ধ জ্ঞানের ফুর্তি হয় থাকে । এই জ্ঞানের অভাবেই 
জীবের ভগবদ্‌ বৈমুখ্য উপস্থিত হয় এবং ভগবদ্ধৈমুখাই জীবের দুঃখ- 
দুর্দশার হেতু ও ভয়াদি রোগের নিদান। ভগবদাভিমুখাই জীবের সেই 


জাসদ ভিসি 


দ্ুরান্বোগা বাধির শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসা । যথী-- 


“ভয়ৎ দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্তাদীশীদপেতস্ত বিপর্যায়োহস্মৃতিঃ | 
তন্মায়য়াতে। বুধ আভঙ্জেত্বং ভক্তৈকয়েশং গুরু দেবতাত্মা! ॥” 


স্বীভাঃ ১১২৩৫ | 


ভক্তকে সংসারভয়ে ভীত হইতে হর ন।। ভক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত 
তইবামাত্র তাহার সে ভর অপস্তত হইয়। থাকে। রজ্জবতে সপত্রমের 
নায় তয় অজ্ঞান-কল্িত। রজ্জব স্বরূপজ্ঞান হইলেই ঘেমন সপ্পভ্রম 
বিদুর্িত হয়, সেইরূপ জীবেরও স্বরূপজ্ঞানের উদয় হইলে অজ্ঞান- 
কল্পিত ভবেরও নিবৃত্তি হইয়। থাকে৷ দেহেন্িয়াদিতে অিনিবেশ বা। 
অভিমান বশতঃ বহিম্মুখজীবের পক্ষে এই সংসার সুখময় বোধ হয় 
বটে, কিন্ত তজনোন্ুখ বাক্তির পক্ষে এই অনিতা সুখের সংসার কারাগুহ 
অপেক্ষা ও.বিপুল হুঃখপূর্ণ ও বিষাদময় বলিয়। অনুভূত হয়। এই সংসার- 
ভয় দ্বিবিধ, বিপর্যায় রূপ ও অস্ততিরপ। আত্ম! ব্যতীত দেহাদিতে আত্ম- 
বদ্ধিই বিপর্যয় এবং স্ব-স্বরূপের স্বৃতিভ্রংশই অস্বতি অর্থাৎ “কে আমি" কি 
করিতেছি, পূর্বের কি ছিলাম, পরেই বা৷ কি হইব._-“এইরূপ পুর্ববাপর- 
অনুসন্ধান-রাহিতোর নামই অস্থতি বা স্বরূপের অক্ফুর্তি। মায়ার 
মোহিনী শক্তিতে জীব--“নিতাকষ্জদাস” এই আত্বন্বরূপ বিস্বিত হইলেই, 
জীবের সংসারভষ উপস্থিত হয়। ভগবদ্তক্তির কিরণ-সম্পাতেই সেই 
দুরত্যয়। মায়া-কুহেলিকা তিরোহিত হইয়। থাকে । তাই ভ্রীভগবান্্‌ 
গীতার বলিয়াছেন 





টি তক্তির সা | 


'“চদবী ভোষ] গুণময়ী ী মম নায় না | 
মাঁমের যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥” 


না হে অঙ্ভ্বন। এই গুণময়ী অলৌকিকী মায়া দুরতিক্রমণীয়। 
হইলেও ঘাহার। আমার শরণ গ্রহণ করে, কেবল তাহারাই এই মায়াকে 
রা করিয়। থানে। অতএব বুদ্ধিমান বাক্তি শ্রীগুরুদেবকে ঈশন 
ও প্রেষ্ম্বরূপ দর্শন করিয়। এবং অন্য কামন। না করিয়া একান্তিকী ভক্তি 
সহকারে শ্রীভগবানের ভজন। করিবেন। আবার সেই ভজনীয় ধনকে 
তজন। করিতে ভজন-উপকরণ-অন্বেষণের প্রয়োজন হয় না । ভজনো ন্মুখ 
ভগরবদভজন হউবামাত্র উহ। হৃদয়ে আপন। হইতেই প্রকটিত হইয়া! 
ধতঃসদ্ধ। থাকে এবং তাহাতে জীবের সংসার-হেত মারা-নুত্র 
অনায়াসে ছিন্ন ভউয়। ঘায় । যথা 
“এবং স্বচিন্তে স্বত এব সিদ্ধ আত্মাপ্রিয়োহর্থো ভগবাননভ্তঃ | 
তং নিনুতে। নিয়তার্পে! ভজেত সংসার হেতৃপরমশ্চ যত্র |” 
স্রীভা; ২২1৬ 


এইরূপ বিবয়মাত্রে বিরক্ত হইয়। আপনার চিত্তে স্বতঃসিদ্ধ আম্মার 
অর্থাৎ চিত্তাধিষ্ঠাত। বাস্থদেবের ভজনা করা কর্তব্য । এই বাস্রদেব 
যখন চিত্তে স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ তাহার তজনোদেশে হৃদয়ে অধিষ্ঠানের জন্য 
আবাহনাদি শ্রমের প্রয়োজন হয় না? তখন তাহার তজনও ঘে স্বতঃাসদ্ধ 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিশেষতঃ তিনি প্রির অর্থাৎ স্বাভাবিক 
প্রেমাম্পদ' অথচ সংসারের প্রেমাম্পদ পতিপুন্রাদির শ্যার অনর্থরূপ 
নহেন। পরস্ত তিনি পরমবস্ত রূপ। সুতরাং বস্তরূপত্বে তিনি যে 
কেবল পরমাত্মারূপে অন্ুভবশীয়, তাহ নহে, তিনি ষড়েশ্বর্যামর ভগবান্‌ ঃ 
সৌন্দ্য্যাদি গুণব্তা হেতু তিনি, ভক্তের তক্তি-বিভাবিত নয়নে দর্শনীয়ও 


ভঞ্ডিই মন্ত্রী স্বরূপ । 
বটেন। আবার তাহার ভজনে দেশ-নিয়ম নাই । যেহেতু তিনি অন্ত 
অথাৎ সর্ববাপক বলির। সর্ববদেশস্থিত। আবার তাহার ভজনে ক্রেশ 
উপলব্ধিও হয় না। ভজনের আরশ হইতেই অনাবিল আনন্দ্ধার। 
খপান্রিত হইতে থাকে । অতএব নিয়তাথ হইয়। অর্থাৎ নিতা এত 
ংখাক নামগ্রহণ বা শ্রবণ কর্তব্য, এত প্রণাম কর্তবা, এতক্ষণ ধ্যান 
কঞবা ইত্যাদিরূপ নিয়মযুক্ত শ্রবণকীর্তনাদি নিরত হইয়। তাহাকে 
ভজন। কর। কর্তবা। এইরুপ ভজনে সংসার-হেতু অবিগ্ভার বিনাশ হইয়। 
থাকে। শুক্তগণের মতে এই সংসার হেতুর বিনাশ ভজনের আনুষঙ্গিক 
ফলমাত্র, মুখ্য ফল ভগবৎ-প্রেমলাভ। কিন্তু যোগী ও জ্ঞানীদিগের 
মতে সংসার-হেতুর নাশই সাধনার চরম কল। অতএব তক্তির সাধনায় 
ভক্ত জ্ঞানঘোগাদি সাধনালব্ধ ফল, আন্ুঙ্গিকরূপে প্রাপ্ত তে। হয়েনই, 
পরন্ত তাহার উপরিচর সুছলত প্রেমফল প্রাপ্ত হইয়া পরম কুতখত। 
লাভ করেন। 
ভগবানের স্বরূপ বিশেষই ব্রহ্ম । জ্ঞানের সাধনায় সেই ক্রন্ষান্ুভব 
হয় বলির। শ্রবণমননাদি জ্ঞানের সাধনকেও তগবৎ সাধন বল। যার এবং 
তাহার পরম্পরা উপযোগিতা নিবন্ধন সাংখ্যাষ্টাঙ্গযোগ ও কর্মকে ও ভগ- 
বৎস।ধন বলিতে পারা যায়। এইরূপে ভগবানে কন্মার্পণাদি দ্বার। কর্মের 
এবং অগ্যাত্র অনাসক্তি হেতুত্বাদি দ্বার] জ্ঞানেরও কথঞ্চিৎ তক্তিত্ব জন্মিয়া, 
ভক্ষেই মন্ত্রী থাকে। ভক্তি মন্ত্রীকূপেই তাহার বিধান করেন । 
শ্বরপ। মন্ত্রীর অনুগ্রহ-দৃষ্টি না থাকিলে যেমন অন্ত কোন 
কর্মচারীর সাহায্যে রাজান্ুুগ্রহ লাভে সমর্থ হওয়া যায় না, সেইরূপ 
ভক্তির সহায়তা ব্যতীত কেবল কর্শ-জ্ঞানযোগাদি দ্বারাও শ্রীভগবৎ- 
প্রাপ্তি হয় না। অতএব রাজানুগ্রহ লাতের নিমিত্ত অগ্রেই মন্ত্রীর শরণ 
গ্রহণ করিলে যেমন অন্তান্য কর্মচারীর শরণের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ 


লে 


লো? 


শা 


১৪ ভঞ্জের সাধণ। 


ভগবত্কৃপা-প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রথম হইতে ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কৰিলে 
আর কর্ম-জ্ঞানযোগাদির সমাদর করিবার অপেক্ষা থাকে না। তাই 
বলি,হে ছুঃখ-ছুরিতগ্রস্ত মলিন জীব! ষদি সংসারের সহ জাল। জুড়াইতে 
চাওযদি সংসারে হাসি-কান্নার কল্লোল-কোলাহলের মধা হইতে 
জীবনকে শান্তির জুখদকুণ্জে পরিপ্রীণিত করিতে চাও, তবে ওম হইতেই 
তক্তি-পথের পথিক হও--ভক্তির চরাণে আত্মবিক্রয় কর--এমন সহজ- 
স্বাভাবিক মধুর ভজন আর নাই। ইহাতে কোন কঠোরতায ক্লান্ত 
হইতে হয় ন1, ভঙ্জনারন্ত মাত্র আনন্দের অমূত প্রবাহে ভাসিতে ভাসিভে 
আনন্দমদ্রের প্রেমের বাজো উপনীত হইতে পার| যায। শ্রীভগবানেনর 
নাম শ্রবণ-কীর্তনাদিই এই ভক্তির ভজন । সুতরাং শ্রবণ-কীর্তনাদি- 
লক্ষণময়ী ভক্তি দ্বারাই সেই করুণানিলন্ন শ্রীভগবানের ভজন। কণ্তবা | 
ইহাই জীবের পরম ধর্ম । যখ।-- 

“এভাবানেব লোকেহম্মিন্‌ পুংদাং ধর্ম? পরঃ স্থৃতঃ। 

ভক্তিযোগে! ভগবতি তন্নাম শ্রবণার্দিভিঃ |” 

অর্থাৎ ইহলোকে শ্রীরুণ্জের নাম শ্রবণকীর্তনাদি দ্বর। তগবানে ভক্তি- 
যোগই জীবের পরম ধর্ম । 
অতএব ভক্তির অমৃত-প্রবাহে অভিষিক্ত হওয়। ভিন্ন জীবের প্রাণের 

জ্বাল। জুড়াইবর তেমন সহজ সুলভ উপায় আর নাই। ভক্তি নিখিল 
শান্তরান্থুধির সার-সুধ। এবং জীবের একান্তিক শ্রেরঃ | 

“সবৈ পুংসাং পরোধন্মে? যতো। ভক্তিরধোক্ষজে। 


অঠৈতুক্যপ্রতিহতা যত্বাত্বা সু প্রসীদতি ॥” 
সভা; ১1২1৬ 


অর্থাৎ যাহা হইতে শ্ত্রীরুঞ্চে অহৈতূকী ও অপ্রতিহত। ভক্তি জন্মে 
তাহাই জীবের পরম ধর্ম । কেনন। তদ্দ্ার! চিত্ত-প্রসাদ উপস্থিত হইয়। 


ভক্তি অহৈতুকী | ১৫ 


সা শি ও শাহিন লা 


থাকে। জীবের এই পরম ধন্মই যে ভক্তি, তাহাতে সন্দেহ  নাই। 
কারণ, শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা সাঁধনভক্তি হইতেই 
অহৈতুকী প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হর; সুতরাং 
প্রেমভক্তির কারণই সাঁধনভক্তি__ভক্তি কারণই ভক্তি । যেমন পন্কা স্তরের 
কারণ আসর কেবল স্বাদভেদ নিবন্ধন তাহার কারণত্ব কল্পিত হইর। 
থাকে, অথব। একই পুরুষের বালা-যৌবন-বাদ্ধকাদি অবস্থান্তর হইলেও 
সে যেমন একই পুরুষ ভিন্ন কিছুই নহে, সেইরূপ? সাধনতক্তি পঙ্কাবস্থায় 
প্রেমভক্তি নামে অতিহিত হইলেও বন্ততঃ তাহ। ভক্তি ভিন্ন কিছুই নহে। 
যেরূপ মৃত্তিক।, তন্ত্র, তগুলাদি যথ|ক্রমে ঘট, পট, অন্নাদি স্বরূপপ্রাপ্ত 
হইলে ভাহাদের নামরূপের বিলোপ তন্ন অর্থাৎ তাহাদিগকে আর 
মৃত্তিকা, তন্ত ওতগুলাদি বল। যায় ন।, সেইরূপ তক্তিও প্রেমলক্ষণ। হইলে 
তাহার নামরূপের বিলোপ ঘটে । কিন্তু বস্তুতঃ তাহ। ভক্তি ভিন্ন কিছুই 
নহে--কেবল স্বাদভেদে নামরূপ ভেদমাত্র । সুতরাং ভক্তিই সাধ্া-- 
তক্তিই সাধন । 

এই প্রীতি-মধুরা ভক্তি অহৈতুকী অর্থাৎ বিনা হেতুতে উৎপগ্ঘ- 
মানা। সুতরাং নিগুণা। সাধুসঙ্গকে এই ভক্তির প্রসিদ্ধ হেতু বল। 
ধায় না। কারণ, “আদৌ শ্রদ্ধা ভতঃ সাধুসঙ্গোথ ভঙ্গন ক্রিয়া” 
ইত্যাদি ভক্তির যে একটি সাধন ক্রম নির্দিষ্ট আছে, তাহাতে সাধুসঙ্গ 
তক্তির দ্বিতীয় ভূমিক1 বলিয়। উক্ত হইয়াছে । পরস্ত দ্রান-ব্রত-তপ- 
হোমাদি নিষ্কাম কম্মযোগ ও জ্ঞানাঙ্গভূতা সাত্বিকতা ভক্তির কথঞ্চিৎ 
'হেতু বলিয়া গণ্য হইলেও উহাদিগকে নিগুণা বা শুদ্ধা ভক্তির হেতু 
ব্ল। যাঁয় না । যেহেতু 


ভক্তি অট্হতুকী। 


“যন্ত্র যোগেন সাংখোন দানত্রত তপোধ্বরৈঃ। 
ব্যাখ্যা স্বাধ্যায় সম্লাসৈঃ প্রাপ্রয়াহ্ঘত্বানপি ॥" 


৯৬ তত্র বাটার | 


শী পপির সিল আলি শশিসিশপ শা | লী লাল ২৩ চাক 


অর্থাৎ দানব্রত-তপ-যোগাদি দ্বার। যত্তব করিয়াও শিশু ণ] ভিলা ভ 
হয় না। 

আবার ভ্রীভগবৎকপাই যে নিগুণ। ভক্তির হেতু তাহা'ও বল৷ যায়; 
না। কারণ, শক্তির সার্বত্রিক স্ফষুরণ না হওয়ায় শ্রীভমবানের কৃপা- 
বৈষমা ন্চিত হইয়। পড়ে। শ্রীভগবানে বৈষম্যপ্রসক্তি কদাচ হইতে 
পারে না। সুতরাং ভগবতকপা নিগুণ1 ভক্তির হেতু নহে। বরূঃ ভক্ত" 
রুপাকে তক্তির হেতু বলিলে কোন অসামপ্রসা লক্ষিত হয় না! ভগ 
বাঁনের ভক্তার্ধানত।-নিবন্ধন ভক্ত-কৃপানুগামিনী ভগবৎ-কপাই নিস্ভণ। 
ভক্তির হেতু । খাদ তাহাই হয়, তাহা হইলে তক্তির অহৈতুকত্ব কিরূপে 
সিদ্ধ হইতে পারে % ইহার উত্তর এই যে, ভগবৎ্-কৃপা ভক্তকূপার 
অন্তর্গত, ভক্তর্কপ। ভক্ত-সঙ্গের অন্তর্গত এবং ভক্ত-সঙ্গ ভক্তির অঙ্গ। 
এইরূপেই ভক্ত অহৈতুকত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ ভক্তরুপার 
হেতু ভক্ত এবং উক্তের হৃদরবর্ডিনী ভক্তি ব্যতীত সেই কপোদয় 
যখন অসম্ভব, তখন সর্বপ্রকারে তক্তির হেতু ভক্তি বলিয়া তাঁক্তর 
অহৈতুকন্ধ সিদ্ধ হইল। এই ভক্তির অমৃত-প্রবাহ হৃদয়ে একবার 
স্ফুরিত হইলে জান্বী-প্রবাহের স্ায় তাহার অবিচ্ছিন্না গতিকে কেহ 
প্রতিরুদ্ধ রবিতে সমর্থ হয় না। সংসারের শতশত শোভনীয় বন্ত তখন, 
তৃণের সায় সেই উদ্দাম প্রবাহে ভাসিয়! যায়, অবশেষে প্রাণ-মন প্রসন্ন- 
তার বিদ্ধ হিল্লোলে পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করে। কামনাছুষ্ট মলিন চিত্তে 
প্রসন্নতার উদয় অসম্ভব; কিন্তু ভক্তি দ্বার! সম্যক্রূপে চিত্ত-প্রসাদ 
উপস্থিত হয় বলিয়া তক্তির নিষ্ষামত্ব স্বতঃই ব্যঞ্জিত হইতেছে । 

অতএব প্রথমতঃ রুচিলক্ষণ। ভক্তির ক্ফুরণে শ্রবণারদিলক্ষণা সাধন- 
ভক্তি প্রবর্তিত হয়; অনস্তর ভগবধ্-্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়, পরে 
বৈরাগ্যও তাহার অনুগামী হইয়া থাকে । যথা 


সি 





ভাক্ত অট্হতুকী | | ১৭ 


চি ১০১০০ 





“বানুদেবে ভনতি ভাঞ্যোনঃ এয়ো জতঃ। 
জনয়ত/শু বেরাগ্যং জ্ঞ'পঞ্চ যণখৈতুকং ॥” 
অর্থাৎ ভগবান্‌ শ্রীকুঞে ভক্তিযোগ দাস্তসখ্যাদি সন্বন্বযুত্ত হইলে শুক্ক 
তর্কাদ্ির অগোচর ভ্রীতগব? রূণগুণবাধুষ্যান্ুভবময় ওপানষদ্জ্ঞান ও 
বৈরাগ্য আস্ত অর্ধাৎ তংশ্রবনমাত্র তখনই উতপন্ন হয়। সুতরাং ভক্তকে 
জ্ঞান ও বৈর।গা লাভের জন্ঠ পুন বঞ্জ কারতে হম্ন না। অন্ন ভোজনে 
্ুধিতবাক্তির যেমন তুষ্ট, পুষ্ট ও ক্ষুনিবি সন্গে সঙ্গে হইয়। থাকে? সেই 
রূপ ভজনশীল বাক্তির ভক্তি, জ্ঞান (ঈপরা্থতব) ও বৈর্বাগ্য যুনপৎ 
সমুদিত হইয়া! থাকে । 
অতএব ভক্তির আনন্দমপ্ বাজে) প্রবেশের নিশিত্ত জ্ঞান ও 

বৈরাগ্যের কিঞিৎ প্রাথমিক প্রশ্নেপরন আছে বটে, কিন্তু ইহার। ভক্তির 
অঙ্গ নহে । নির্ভের ব। উকা-বিধয়ক জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়। তৎ্পদার্থ 
& ₹ং পদার্ধের যে জ্ঞান হয়, তাহ। ভর্ভিনা্জা প্রবেশের কিঞ সহায় 
বাঁলয়া গণ্য হইতে পারে । বৈরাগোর ভক্তিবিরোধী ভাব ত্যাগ 
নরিরা লইলে ইহাঁও ভক্তিরাজ্য প্রবেশের কথঞ্চিৎ উপযোগী হইতে 
পারে। অন্ঠাবেশ দূরীকরণ পর্যন্তই ইহ।দের উপযোগিতা ১ অন্যাবেশ 
দরীরুত হইলে ইহারা ভক্তি সাধনের পক্ষে অকিঞ্চিতকর হইয়। পড়ে । 
অতএব জ্ঞান বৈরাগাযাদি ভক্তির সাধন নহে, তক্তিই ভক্তির সাধন। 
ূরব্ব পুর্ব তক্তিই উত্তরোত্তর ভাক্তত্লাজ্যে প্রবেশের সাধন। এমন 
কি, বর্ণীশ্রমবিহিত ধর্মও ভক্তির অঙ্গমধ্যে গণ্য হইতে পারে ন]। 
যেহেতু 

, “ধর্ম স্বন্থত্িতঃ পুংসাং বিষক্সেন কথাস্থ চ। 

নোৎপাদয়েদ যদি রিং, শ্রষ এব হি কেবলং ॥” 
শ্ীভাঃ। 


॥ 
১৮ ভশ্ঞভর সাধন। 
৮০০০০০০০০৩০ ০০২৩ রা রে কে বে বের 


অর্থাৎ ত্রাক্মণাদি বর্ণের স্ব স্ব বর্ণীশ্রযবিহিত ধর্ম সুষঠুকূপে অনুষ্ঠিত 
হইলেও যদি তন্ব/রা হরিকথায় বা তল্লীসার্দি বর্নে রুচি উৎপন্ন না 
হয়, তাহ হইলে তদ্ধিষয়ে অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্শ পালনে যে শ্রম, তাহ! 
পওুশ্রম মান্তর। অতএব হরিকথায় রুচি উৎপার্দনে সহায় না৷ হইলে 
ভাদৃশ রসমাধূরধ্যহীন স্বধন্াচত্রণ পরিতাগ কগগিয়।ও আবণ-কীর্ভনাদিময়ী 
ভক্তির অনুশী্নন একান্ত কর্তৃবা । 
প্রবৃত্তিবক্ষণযুক্ত কর্মের কন-শ্বর্থতোগ ৷ কিন্ত ভোগাবসানে সেই 
সুখের নিলয় স্বর্গধাম হইতেও বিচ্যুতি ঘটিয়। থাকে । আবার নিবৃত্তি- 
বর্থাআম ধন্্ ভক্তির লক্ষণ ধশ্বের ফন যে জ্ঞান, তাহারও ক্ষয় আছে। 
অঙ্গ নতে। এই প্রবৃত্তি লক্ষণ কন্ম ও নিরত্তি লক্ষণ ধর্ম, তক্তি 
ব্যতীত কদাচ ফলোপধায়ক হয় *1। সুতরাং কর, জঞান-বৈরাগ্যাদি 
সর্ববেব ভক্তিসাপেক্ষ ; কিন্তু ভক্তি নিরপেক্ষ। | রাজগ্জাতি ব্যতাত যেমন 
কুষকর উৎপন্ন-কাষফল লাত ঘটে না, কেবল পরিএম মাত্রই সার 
হয়, সেইবপ হরিতক্তি ব্যতিবেকে প্ররৃতি ও নিবৃত্তি ধর্খের ফল স্বর্গ- 
ভোগ ও জাননাতও ব্যর্থ হইরা থাকে । অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম তক্তির 
সাধকরূপে অনুষ্টিত হইলেই উহার সার্থকতা, নতুবা! পণুশ্রম মাত্র । 
বন্ততঃ তক্তি-ফশ্লদবেই ধর্খের সাফল্য উক্ত হইয়াছে । কিন্তু অনেকে 
মনে করেন, ধর্খের ফন অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্িয়- 
প্রীতি এবং ইন্দ্রর-গ্রীতিত ফল পুনরায় ধর্মার্থাদদ পরম্পরাক্রমে 
প্রকাশিত হয়; কিন্তু এক্প সিক্ধাস্ত কদ্দাচ সঙ্গত নহে । যথা 
ষ্ধর্ম্ত হাযপবর্গও নার্ধোর্থায়োপ কল্পতে। 
নার্ঘন্ত ধন্মৈকাপ্তন্ত কাষে। লাভায় হি স্বঠ:॥ 
কামক্ক নেল্দ্রিয়প্রীতিলণভো। জীবে যাবতা। 
জীবন্ত তত্ব এজ্ঞাস। নার্থো যম্চেহ কশ্মভিঃ 1" 


চে গঁ শহধর্ম ভর্তির অঙ্গ নলহ। ১৯১ 





ইহগোকে কণ্মী, জ্ঞান? যোগী ও ভক্ত এই চতুর্বিধ সাধক আছেন। 
তাহাদের মধ্যে সকলেই যে ধন্মার্থকাম লাতের নিমিত্ত যত্বপরঃ তাহ! 
নহে। বর্মিদের মধ্যে যেরূপ ধর্থার্থকামের পরম্পর। দৃষ্ট হয়, অপর 
সাঁধকত্রয়ে সেব্ূপ লক্ষিত হয় না। পরন্ত কর্মীর বৈর্ণাশ্রমাদিধর্ধ 
সাধন, জ্ঞানীর শমদম।দি সাপন, যোগীর যমনিয়মাদি সাধন ও তক্তের 
শ্ববণ-কীর্ভন।দি সাধন, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সাধনের ফল যে একই অর্থ 
হইবে তাহ কদাচ সম্ভব হয় ন|। স্ুতরাং অপবর্থ পর্যান্ত যে ধর্শের 
প্রয়োজন তাহার ফল কিরূপে আর্থ হইতে পারে ? বিশেষতঃ অপবর্গ 
জ্ঞানী ও যোগীদের মতে মুক্তি এবং তক্তগণের মতে প্রেমভক্তি বলিয়। 
নিণীত। নানাগতির নিমিত্ৃভূত। অবিদ্যার প্রভাব-তারতম্যেই 
অপবর্গের এইরূপ বৈশিষ্ট্য স্থৃচিত হইয়া থাকে । বদ্তঃ প্রীতগবানে 
অনন্যকারণ ভক্তিযোগই অপবর্গের লক্ষণ। সুতরাং অপবর্গ ব৷ মুক্তিই 
ওক্কি-_-এবং ভক্তিই মুক্তি ॥ যথা 

“নিশ্চল ত্বয় ভক্তি যা সৈব মুক্তি জরনার্দান। 
মুক্ত] এব হি ভভ্তান্তে তন বিষ্কো যতো হারে ॥* 
, স্কানো। রেবাখঠে। 

হে জনার্দন! আপনাতে যে নিশ্চল! তভ্ভি, তাহার নামই মুক্তি; 
মতএব যাহার আপনার ভক্ত, তাহান্রাই মুক্ত । 

আবার অর্থের ফল কাম নহে । যেহেতু একান্ত ধর্্ানিষ্ঠের ধর্মই 
অর্থ, ধর্মই তাহার অগ্লুপংহিত ফল। জ্ঞানী ও যোগীদের পক্ষে 
শমদম ও যম নিয়মাদিই অন্থুকুল এবং ভক্তের ভগবান্‌ ও ভাগবতের 
সেবাই প্রয়োজন । তাহাতেই তীহাদের অর্থ বিনিয়োগ, অন্য কোন 
ধর্ম বিশেষে নয়। সুতরাং একান্ত ধর্খবনিষ্ঠের অর্থ, কামফললাভের 
নিমিত্ত মহে, অর্থাৎ অর্থের ফপ কাম নহে। সেইন্ধশ কামের অর্থাৎ 


রতি ভতঞর লাধন। 


বিষয়-ভোগের ফল ইন্দ্রিয় গতিলাভ মাঞ্জ নহু : কিন্ত যে পর্যন্ত জীবন- 
ধারণ, তাবন্মীত্রই কামের ফন অর্থাৎ জীবতকালি গধ 
তর্পণোদ্দেশে কামোপভেগ ব্বস্থিত হইতে পাতে। জানা ও 
যোগীদের পক্ষে অর্থকামাধি জ্ঞান ও যোঁগের আকুসঙ্গিক ফল। কিন্ত 
উহা! কর্মফল বলিয়া গণ্য । যেহেতু কর্ম ও জানের পাঁহিলামে নিচাকন্ম 
3 টনক্ম্মাই স্থচিত হইয়াছে । 'ম্ুতরাং জ্ঞানী ৫ জোনাদেণ যে সুখ-দুঃখ 
উপস্থিত হয়, তাহ] কর্মকল নামেই অভিন্ত । ভাক্ও অর্থ-কামি-ইন্ছিয় 
গীতিও ভক্তির আনুসঙ্গিক ফল । কিন্তু ভক্তির ক্দ-পতিণামতী না 
থাকার অর্থাৎ ভক্তিব"পব্বিণাম ভক্তি বা প্রেমভাঞ্তি বাঁজছ। ভক্তেক্ব' 
কম্মফলত্ের আশঙ্কা নাই । অতএব ভক্তের যেসব তিতা ভ্জিপলই 
শল এব ভটক্তর ধে ছৃঃখ, ভাহ। ভ্জিগ শিকট অপণ।ধের দন খাবতে 
হইবে। এইরূণপে জীবের ধশ্মক্প্নাভুষ্ঠান ছি।21 ইউকে ক প্রণিক্ধ যে 
সর্গাদি লাভ হইয়া থক, তাস।কে অপ বল। হাথ চা ৩%-জিড্ঞাসাই 
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পুকের ফল তাহার অথ বাফল। আজাব সেই হন্বুঙ্ান ভাক্তর 
তত্তজ্ঞান। অবান্তর কল। ভর্তি গুম ফল বলির উদ্ভ হই 


ধাছে। -সেই তই কি? যগা- 

'“বদন্তি ততত্ববিদত্ততৃং খজ জ্ঞান মঘত ! 

ব্রন্ষেতি পরমাস্মেত ভগবা।ন।ত শঙ্খ।৮৩ ॥* 

অর্থাৎ তত্রজ্ঞ বাক্তিন। যে অদয় জ্ঞানকে তন ধনদেশ, "দহ তইঈ জঞাশী- 

দের মতে ব্রহ্ম, যোগীদের মতে পরমাত্মা এবং ৬র্এণের মতে ভগবান্‌ 
নামে অভিহিত | . স্ৃতর]ং -সেই একই তত্ব বিশেষ বিশেষ ভাবে অন্থু- 
ভূত হইয়া খার্কেন। ।এই অথও তন্ঈই পরাশক্তি সমূহের মুলা শরয়। 
অতএব ন্বরূপভূতা পরাশক্তি স[হের ক্ষণ ও ধর্মীতিরিক্ত 'যে কেরল 
জান তাহার নাম' ব্রহ্ম. অন্তর্য্যাশী মায়াশক্তিপ্রচুর চিৎশাক্তর অংশ 


উপাঁসকের ভার মা । ২১ 


৮৮০০০ বান পা সা লি পি পাস পিল ৭ লা বাপ এ ৯2৯, 2 


বিশেষের নাম পরমাদ্ধা এবং পরিপূর্ণ সর্দবণক্তিবিশিষ্ট যে আনন্দময় 
তন্ধের সর্ধবদ। স্ফু হয় তিশিই ভগবান্‌। ধশ্বর্ধা, বীর্য, যশ, শ্রী 
জ্ঞান ও বৈরাঁগায এই ছটা অপ্রাকৃত বরশ্বধ্যলক্ষণ-ভূষিত বলিয়াই 
তিনি ভগবাম্‌ পদধা্টা। এই ভগবানের অঙ্গকান্তি স্বরূপই জ্ঞাশীর 
নিশিবশেষ ব্রহ্ম এবং ভাতার অংশ বিভ্ভতিই যোগীর পরমাত্ম। ; সুতরাং 
ভগবন্তপ্নই মুত! এই গন্য শাস্ত্রে ব্রন্দোপাসক জ্ঞানীদের অপেক্ষ। 


উপামকের  পরসাক্পোপাষক যোগিশ্রে্ঠ এবং যোগীদেন অপেক্ষা 
তারতম্য ।  ভগবদ্তক্ত খে এইসপ উপাঁসকের তাঁদুতমা উক্ত 


চি 


হহ্য়াছে। বথ।-- 
এতপশ্ষিভো|হ ধিকো। যোপী জ্ঞনিতভাহপি মতোধিক? | 
কন্মিদ্য*চাখিকো ধোগী তস্ম'দ যোগী ভবাঞ্জুন ॥ 
যোিনাযপ সব্বেমণ মদূনতে নাস্তরা ফন) 
শ্রদ্ধা নান ভদ্গতে মো মাং স মে দুক্ততমে। মতঃ ॥ 
গীতা ৬'৪৬1৪ 
হে অর্জন! আমার কথিত ঘোগান্ুঠাত। বাক্তি তপন্থী, জ্ঞানী ও 
কন্মী হইতে প্রেঠ। দে বক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইর। আমাতে আসক্তি পূর্বক 
শ্রবণ-কীর্ভনার্দিনফণ। ভক্তি দ্বারা আমাকে ভঙজনা করে; সে বাজ্তি 
যোগীদের অপেক্ষা ও রি ; ইহাই আমার মত। 
অতএব উক্ত ত্রিবিধাবিভাবধুক্ত তত্ব কি যোগ, কি জ্ঞানী; কি ভক্ত 
কেবন্স ভক্তি ছারা ই দ করিয়। থাকেন। যথা 
“ তচ্ছ দ্ধান? মুনয়ো জ্ঞান দৈরা'গা যুক্তয়।। 
পশ্যন্তাতুনি চ।আ্মানং ভন্তযা অতগুহীতয়া | 


ব্রজ্মবাদী জ্ঞানিগণ যে জীবেশ্বরে অতেদ অনুভব করেন, যোগিগণ 
খ্যানযোগে যে অন্তর্ধযামী পুরুষকে হৃদয়ে অবলোকন করেন তক্তগণ 


২৯ ভর্তৈর সাঁপন 


অন্তরে বাহিরে শ্রীতগবানের স্ফুঞ্রি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয় প্রেমানদ্দে 
বিভোর হন, তাহা কেবগ্গ ভগরৎকথারুচিময়ী প্রেষলক্ষণা! ভক্তি দ্বারাই 
সিদ্ধ হইয়া থাকে । অতএব ব্রহ্ম ও পরমাত্মনিষ্ঠ সাধকগণের স্ব স্ব 
সাধাতপন্বর সংপিদ্ধির নিষিত্ত শ্রীতগবাঁনে ভক্তি করা অবগ্ঠ কর্তব্য । 
যেহেতু, ভক্তিই জ্ঞান ও বৈরাগোর জননী, স্বৃতঙ্নাং জান ও বৈরাগা 
তক্তিরই সেবক । জ্ঞান ও বৈরাগা লাভের নিষিতত ভক্তকে পৃথকভাবে 
 জ্িনিধ ততই প্রয়াস পাইতে হয় না । পরন্ত তক্তগণ ইচ্ছা! করিলে 
ভঙ্তি-লত্য। বা তৎপ্রতি শ্রদ্ধাস্থিত হইলে উক্ত ত্রিবি তৰই ভক্তি 
দ্বারা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ফলতঃ ব্রহ্ম-পরমাত্মসাধন 
জ্ঞানযোগ কেবল ভক্তির সাঁধনাতেই সিদ্ধ হইতে পারে । তাই শ্রুতি 
ঘোষণা করিয়াছেন-- ৰ 
“গত না অরে জষ্টবাং শ্রেতাবো! মন্থবো। নিদিধানসতঠবাও 1” উতি। 
এস্লে নিদিধাসন শব্দে উপাপন ও দর্শন শব্দে সাক্ষাৎকার বৃঝাই- 
তেছে। অতএব যে কোন ধর্ম বা ক অন্কঠিত হউক না কেন 
হরিতোধণই তাহার মুখা ফল এবং হরিতক্তিই তাহার সংসিদ্ধি। 
“অত: পুংভিঃ ছিজশরঙ্টা বর্ণাশ্রু বিভাগশ? । 
স্বনৃঠিতস্ ধর্মন্ত সংসদ্ধ হরিতোষণং ॥ শ্বীভাঃ 
অর্থাৎ পুরুষের বর্ণাশ্রম বিভাগ অনুসারে যে যে ধর্ম নির্দিষ্ট আছে, 
তন্বারা যদি হরিতোধণ হয় 'তকুবই তাহার সংপিদ্ধি। 
যদি বল, তক্তিহরা ধর্খ সংসিক্ধি ও পর্মফল লাভ হয় সতা, কিন্ত 
তাহা সকামতা বণতঃ হইর| থাকে । নিক্ষামতা বশ হঃ ৫নক্কন্ম্যই লাত 
হয়) এপ আশকা হইতে পারে না। কারণ, শ্রুতি বলেন-_ 
“ভঞ্িরত্য ভঙজনং তদিহামুক্রোপাধিনৈরান্ডেন।- - 
মুন্মি্মনঃ কল্পনযে তদেব নৈস্ষন্মাাং ॥” 


ত্রিবিধতত্বঈ ভক্তি লভা । ১৩ 


অর্থাৎ ভক্তি শব্দ ভগবৎ সেবাবাচ্য। «ই ভক্তিই শ্রীতগবানের 
ভজন। এই ভভচেক ভন্গণ কিরপ? ইহছেো!ক ও পরলোক সম্থস্বীয় 
কামন| নিরাশ পুর্কক ভ্রীক্ষ্ণে যে মনের অর্পণ অর্থাৎ প্রেম, এইটাই 
ইহার ভজন । এই ভজনই নৈষ্বন্া অর্থাৎ কর্ীতিরিক্ত জ্ঞান। 

তরুর মূলে জলসেচছন করিলে যেমন তাহার শাখা-প্রশাখাও 
সঞ্ীবিত ও গুযুল্ল হইয়া থাকে, সেইরূপ তক্তি দ্বারাই যখন সমস্ত কর্ম ও 
জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হয়, তখন ভক্তের পৃথক কর্্মাধিকার স্বতঃই নিবস্ত হইয়া 
যাইতেছে । স্মতলাং শান্সে নিতা নৈমিতিকাদি কর্তের অকহণে থে 
প্রতাবায় উক্ত হইয়াছে, তত্তের পক্ষে তাহার ফে'ন আশঙ্কা নাই। 
ভক্তগণ ভক্তিফোগে সেই স্কল কর্থের ফল অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়! 
থাকেন। এসর্বং হভুক্তিযোগেন মন্তুক্তো! লততেহঞজস11” এই দীতোপ্ত। 
শ্বীতগবন্ধাকা দ্বাকাই উনার সতাতা ঘোধিত হইয়াছে। অতএব ধে 
পর্যান্ত কুষ্ণতক্তিব উদয় না হয়ঃ তাবৎ কর্মকাণ্ড বিহিত কাধ্য 
তদনুকুলরূপে কলা কর্তবা । 

শ্রীমভ্ভীগবতের উপদেশ এই যে+_ 


£ভাষৎ কর্ধ্াখি কব্বাত ন নির্কিদাত যাবতা। 
মকথা শ্রনণাদেও থা শ্রদ্ধা যান জায়ুতে ॥" 


অর্থাৎ যে পর্যাস্ত বিষয়-বৈরাগ্য অথবা আমার কথাদিতে শ্রদ্ধ! 
উপজাত না হয়, তাবৎ কর্শকীড বিহিত কার্য্য কর] কর্তব্য । 

অতএব হরিতোষক ধর্শের ফল যখন শ্বণাদি-র চিতক্ষণা ভক্তি 
এবং জ্ঞান্-বৈরাগ্যাদি গুণ, যখন সেই ভক্তিতই অনুগত, তথন সাক্ষাৎ 
ভাবে তক্তির অনুষ্ঠানই সর্বতোতভাবে কর্তব্য । ধর্্াঙ্গের প্রতি কাচ 
আগ্রহ প্রকাশ কর্তব্য নহে। ৪ 


নি ভক্তের সাধন। 


আপনা বিসিসি পি সি এ ০০৪১১০৯ আশি সস স্পা পলি শত 7 শি 


“ভম্মাদেকেন মনসা ভগবান্‌ সাতৃতাং পতি। 
শ্োতবাঃ কীর্রিতবাশ্চ ধোয়ঃ পুজাশ্চ নিতাদা।" 
অতএব ধর্মাদির প্রতি আঙুহ শ্ন্য হইয়]) একাগ্রমনে সর্বদা 
শ্রিরুষ্ের নামগুণাদি শুবণ কীর্ভন এবং তাহার ধান অর্চনা করা 
কর্তবা। 
ভগশানের অক্তিতে ষাহাদের বিশাস আছে. তগবানেক অমিয়মাখা 
কথা শুবণাদিতে ধালদের প্রাণের একট আগত বা তাত্বিক শুদ্ধা 
আছে, ভাহার!ই ভভির অধিকারী হইয়া থাকেন।  ভভগবানের 
৫ ভক্তি উদয়ের  জন্তপম গুণ-মাঁতাআ ভবণ কা করিতে তাহাদের 
টি হদ্রয়ে ্বাভাবিকী -যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, সেই আদ্ধাই 
তড়ির থম ভুতিকা]। ফল্তঃ সৌতগবান আহত বাভিগণই পদ্ধম 
উন শী ভ্রিকুষ-কথায় রতি প্রকাশ কািয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা 
মন্দভখগ্য উক্ুওকথাঁয় তাভাদের রচি বিরপে উৎগন হইতে পারে, 
তাহার স্সগম উপায় নির্দেশ পুর্বধক ভক্তির তাদভ ুচত] কাধিয়া উপ- 
দেশ দিতেছে 
শু এষাও শুচ্দধানত্য বাফদের কখাক্ুচিত | 
স্ান্তাহৎ সেবয়া বিপ্রা পণাতীর্ঘ নিষেবলাৎথ ॥” 
ভ্রীরুষ্ণকথাঁয় যাহাদের সহস। রতি লা জন্মো, তাঁঢশ মছিন-চিত্ত 
ব্ক্তিগণ্বে পক্ষে সঞ্তাগ্রে পূণাতীর্থ হিষেবণ বর্তবা। মে হেত, তাহার 
ফলে প্রায়শই সাধসঙ্জগ লাভ হইয়] থাকে । এমন কি কার্ধ্যাত্তর 
ব্যপদেশে ভীর্ঘভ্রমণ করিলেও তীর্থবাসী বা তীর্থে ভমণ্কারী সাধু- 
গণের দর্শন সপ শন সম্ভাধণাদিলক্ষণ। সেবা হত£ই ২ম্পন্ন হইয়া! থাকে। 
ভতপ্রভাবে-তখহ1দের চরণে আদ্ধা ভন্মে। অনভ্র তাদের ম্বাতীবিক 
পরস্পরভগবৎ-কথালাপন অবণের স্পৃহা উপস্থিত হইয়। থাকে । অর্থাৎ 


ভক্ভি-উদ্য়ের ক্রম | ২৫ 


“ইহারা পরস্পর কি বলিতেছেন, তাহা শুনি” «এইরূপ আগ্রহের সঞ্চার 
ভয় । অবশেষে তাহ| শ্রবণের ফলে হদি-কথায় রুচি প্রস্ফট হইয়া 
পড়ে। অথব। পুর্বোজ্রূণে মহতকুপা-জনিত সাধুসেবা দ্বারা জাত- 
শ্রদ্ধ বাক্তির অগ্রে পুণাতীর্থ-নিষেবণ অর্থাৎ সদর ঢচরণাঁশয় লাশ 


হয়ঃ পরে শ্রীগ্ুর চপ্ণষেবার ফলে হরিকথার রুচি উত্গন্ন হইয়া 


পে 


গাঁকে। ফলত মাদসঙ্গই ভক্তি উন্মোষের পক্ষে ঝটিতি কার্যাসকী 
হইয়া থাকে । শখা-- 
চাহ ও দামাচহীধাসংনলিদো, বডি ইৎকলসসাযনত সগা। 
তঞ্চোষণান।*গবর্গ পনি, আদ্ধারভিউক্তিরন্ব কমিষ্যশি ॥ 
তা ৩২৫২৯ 
অর্থাৎ সাধ্গণের সভিত প্ররষ্টরূপে সঙ্গ হইলে ভদপর-কর্ণ রসাল 
ভগবদৃবীর্ধাএক[শিক। ঘে জবল কথা উপস্থিত হয়, সেই কথামত 
আন্বাদন দারা আশু আঙাতে অর্থাৎ অপবর্ণবত্বহ্প ভ্রীকে শ্রদ্ধা, 
রতি 'ও ভক্তি ভ্রয়ে জমে উৎপন্ন হইয়া থাকে! বূষফ-কথার রসায়ন 
গুণেই প্রথমে রুচি, গরে পতিভোদ্ধারধাদিচহিভ »বণে তদ্ার উদয় 
হয়। অনভ্তর- 
“শৃতাঁং ্বকথা ওফ? পুণাশ্রষণ বর্নিত 
ল্রদ7স্ত-ে| তাহড্রাণি বিধুনোতি জহৎসঙ্তাম 9" 
অর্থাৎ যে কোন প্রকারে একবার হহি-কথায় রতি হইলেই ভক্ত- 
জন-সুহৃদ পুণাআবণকীর্ভন ভ্ীকুঞ্ণ সেই স্বকথাধুবণকারী ভক্তের 
হৃদরস্থ ভাবনা-পদবীতে আবিতি হইয়া অন্তর্নে যাবতীয় অশুভ 
কামাদি বাসন) বিনষ্ট করিয়া থাকেন। অতঃপর 
'নষ্টপ্রয়েঘছড্রেসু ন হ্যং ভাগবতৃ-সন্যা | 
ভগবতুতম হ্লোকে দাহ ভবতি নৈঠিবী ॥” 


হু ভর্তির সাদম। 


কিস পি আসা সি স্স্রসাস্সত সিসি সস সস সস কি সক 


নিতা তাগবন শাস্ত্রের অনুশীলন ও ভগবন্তক্তের সেবা দ্বারা অস্ত 
সকল বিনষ্টপ্রায় হইলে ভ্রীতগবানে নৈটিকী অর্থাৎ নিরন্তুর অনুধ্যানি- 
রূপা ভক্তির উদয় হয়। এইরূপে অখিলবাসনা বিদুরিত হইলে চিত্ত 
গুদ্ধসত্ব-মগ্ন হইয়। ভগবস্তন্ব সাক্ষীৎকারের যোগ্য হইয়। থাকে । এবং-- 
»তদ! রজভ্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ ষে। 
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্‌ প্রসীদতি ॥" 
তখন রজঃ ও তমোগ্ণপ্রভব কাম-লোভাদি তাৰ সকল আর 
চিত্তকে বিদ্ধ করিতে পীরে না। পরুল্ত শ্রবণকতভনাদিতে রুচি উৎপন্ন 
হওয়ায় চিত্ত শুদ্ধ সন্বমূর্তি ভ্রীভগবানে আসক্ত হইয়! প্রসন্নতা লাভ করে। 
“এনং প্রলন্নমনকূস! ভগন্ভ্তক্াযৌগকত | 
ভগবত বিজানং মুক্ সঙ্গম জখ্যতে |” 
এইরূপে আসক্তি পৃর্ক প্রতিক্ষণ ভগবানের তজন কিয়! ধাহার 
চিত্ত-প্রসাদ ও বৈর'গোর উদয় হইয়াছে, তিনি উক্ত ভগবদ্তক্তিযৌগ 
হইতেই প্রেমপাভ পূর্বক ভগবস্তত্ত বিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপগ্ুণ 
ল্লীলৈশ্র্যা-যাধূর্যোর সাক্ষাৎ অন্ুতব কল্য়ি। রুতার্থ হইয়া থাকেন। 
অতএব পরমানন্দৈকত্বরূপ ভগবত্তব্বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ ফল--ভগবৎ 
সাক্ষাৎকার। এক্ষণে তাহার আন্ুষিক ফল কি, কথিত হইতেছে। 
শথী-- 
«ভিদাতে হৃদয় গ্রন্থি “দানে সর্বগংশযাঃ | 
্বণয়ান্তে চাগ্য কর্াপি দৃষ্ট এব'তু নীশ্বরে ॥” 
অর্থাৎ তন্বজ্ঞ/নের উদয় হইলে ভগবানের সাক্ষাৎ স্ফুর্তি অবলো- 
কিত হয়। তখন “াহা ধীহ। দৃষ্টি পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে'। পরবস্ত 
আনুধিকরূপে সেই বাঞ্ছিতের মধুর মূর্ত মানসপটেও উদ্ভাসিত হইয়া 
ধাকেন। সুতরাং তখন অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি আপন! হইতেই ভাঙ্গিয়া, 
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সা সস্তা স্পট সা ব্রা স্প্রে অা 


পড়ে, অসম্ভ।বনাদি নিখিল সংশয়-জাল অনায়াসে ছিন্ন হয় এবং তদাতীস- 
মাত্রে প্রারন্ধ কর্ধের আবর্জনারাশি নিঃশেষ ধ্বংস হইয়। যায় । 

অতএব তক্তির যে কেবল এই সকল গুণই আছে, তাহ! নহে, 
ভক্তির সাধন আগ্ন্ত আনন্দময়। কি সাধন কালে কি সাধ্য কালে 

ভক্তির সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান, কর্ধানুষ্ঠানের ন্যায় আয়াসসাধ্য, 

আনন্দময়। স্মুতরাঁং ছুঃখপ্রদ নহে। বন্ততঃ যিনি, «বিজ্ঞান মানন্দং 
ব্্ম.”__সচ্চিদানন্দময় আনন্দ ঘনমূর্ি, সমস্ত ভূত যে আনন্দময়ের 
কণিক। মাত্র লইয়া জীবিত আছে, সেই আনন্দময়--রসমর় ঠাকুরের 
সাধনও আনন্দময় না হইবে কেন ?£- 
£আতে। বৈ কবরয়ো নিতাং ভক্কিং *্রময়া মুদা। 
বান্ডদেনে ভগবতি কুর্বস্তা তা প্রলাদনীং ॥” 

এই জন্যই বিজ্ঞবাক্তিগণ পরমানন্দসহকারে সর্বদ। ভগবাম্‌ শ্রীরুঞ্জে 
মনঃশোধনী ভক্তি করিয়া থাকেন। 

এই আনন্দম্বরূপা ভক্তিই ভক্তের সাধন । ভগবৎ সাক্ষাৎকারই এই 
ভক্তি-সাধনার ফল । ক্রমান্থুসারেই এই ফললাত হইয়া থাকে । সাধন 
ক্রম ১৪টি যথী-_. 

“সতাং কুপা মহৎ*সবা শ্রদ্ধা গুরুপদা শ্রয়ঃ। 
ভজনেষু স্পা ভি রনর্থাপগমন্তত 1 

নি্া রুচি রথাসক্তি রতপ্রেমার্ব দর্শনমূ । 
হরে মণাধুর্াভিভন ইত্যার্থাঃ স্থাশ্চতৃদ্দিশঃ 1” 

(১) সাধুরুপা, (২) মহৎসেবা? (৩) শ্রদ্ধা, (৪) গুরুপদাশ্রয়, 
(৫) ভজনস্পৃহা, (৬) ভক্তি, (৭) অনর্থনিবৃত্তি, (৮ )নিষ্ঠা, (৯) রুচি, 
(১০) আসক্তি (১১) রতি, (১২) প্রেম (১৩) ভগবদর্শন। (১৪) 
অনন্তর ভগবন্মাধূর্ধ্যান্নুতব হইয়া থাকে । 


তৃতীয় উন্নাস 


উপান্ততন্ব। 


যাহ। করা, জান ও বেরাগাদির সাধা, ভক্তিব সাধনায় তাহ? 
সহজেই সিদ্ধ হয় বলিয়া যেবপ কর্খঙ্জানবৈরাগাদি পরিভাগগ ক্রিয়। 
কেবল ভক্তির আশ্রয় একান্ত কর্তবা, সেইরূপ কর্খ্াঙ্গভত দেবতা ভ্ত৫ 
উপপাসল। পর্িতাগ করিয়া একমাত্র গ্রীক ওউপাসনাই বিহিত । অন্ক 
শ্রীবিঘুই এাতাধ্য দেবের কথা কি, শ্ীকত্তের গুণাঁবতার বিষুও। বিরিঞ্ি 
হি ও শিবের মধ্যে শুদ্ধ সরমুক্তি শ্রীবিষ্ুই তজনীষ । 
রঃ ও তমোগুণের আপিকা হেতু এবং শ্রীবিষণবৎ সাক্ষাৎ পরত্রঙ্গত্বের 
অভাব বশতঃ ব্রহ্ম! ও শিব শেরোথিগণের কদাচ উপাসা হইতে পারেন 
না। ভ্রীতগন্গন্‌ এক$ কেবল জীড্রীৰ নিষিত্তই তাহার বহু অব- 
তার হইয়। থাকক। সেই সক্কল অবশার দ্বিবিধ, চিচ্ছক্তি-সন্ৃত ও 
মারাশক্তি সন্ভত | চিচ্ছক্তিদ্বার| মত্স্য-কুশ্বাদি অবভার ও মায়াশক্তি 
ছারা হরিহরাদি গুণশয় অবভান। এই গুণময় অবতারত্রয়ের মধ্যে 
সন্বতনু শ্রীহরিই ভঙ্গলীয়,_তিনিই জীবের মঙ্গলদাত1 । যথা 
“সতবংজন্মম ইত একুতেগু ণা স্তৈথুক্তিং পরঃ পুরুল ৭ক ইঠান্তয ধতে। 
স্থিতাদয়ে ভবিবিপিক্িহরেতি সংজ্ঞা? শ্রেয়াংসি তত্র ধনু সত্বুতনোনৃণাং স্বাঃ ॥ 
যদিও একই পনম পুরুষ প্রক্কতির সন, রজ, তম এই গুণত্রয়ে 
যুক্ত হইন| বিশ্বের স্বষ্ট,ছিতি ও লয়েব দিমিস্ত বিধি, হরি ও হর এই পৃথক 
ংজ্ঞ। ধারণ করেন? তন্মধ্যে সন্বমূত্তি শ্রীবিষণণ হইতেই মন্ুষ্োর শ্রেয়োলাভ 
হয়। যর্দি বল, ইহাদের অধিষ্ঠানগত ভারতম্য থাকিলে ও যখন অধিষ্ঠাত। 


গুণাবত'র ভেদ কথন। ৯ 
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পর্নমপুরুষ এক, তখন ইহাদের ভেদ কিপে সম্ভব হয়? এমপ আশঙ্ক। 
গণাবতাপ্ হইতে পারে না । যে হেতু, সেই পরম পুক্লষের 
ভদ কধণ। সাক্ষাৎ ও অগাক্ষীৎ ভেদে প্রকাশের আন তম্য অবশ্যই 
স্বাকাধা। যেক্সপ-- 
"পাখি বান্দারুণে। ধুনন্ত্বাদগরি স্ত্রয়ীময়ত। 
তুমসন্তব রজন্তম্মাৎ সভূং বদ্ব্দনশ নয্‌ |"? 
্ববৃত্তি-প্রকীশের প্রবৃত্তিরহিত যঙ্জীর় কাষ্ঠ হইতে প্রথমে ধুমঃ পরে 
[বদৌক্ত যজ্জীয় কর্দ-সাধক আগর প্রকাশ হইয়। থাকে । সুতরাং কাষ্ঠ 
অপেক্ষ। প্রবৃ্ভি-স্বভাব ধুম শ্রেষ্ঠ এবং ধূম হইতে প্রকাশস্বভাব বজ্ঞাদি- 
সাধক অগ্নি শেষ্ঠ। সেইঞ্প তমঃগুণ হইতে বভঃ%৭ শ্রেষ্ঠ এবং বজঃগুণ 
এতে সস্গণ শ্রেষ্ঠ । অগ্নি বেমন সাক্ষাৎ বেদোক কন্মাবিভাবের 
আ.স্পূর্ন, সন্বগুণও সেইপ্প সাক্ষাৎ ত্রহ্মদর্শক অর্থাৎ সেই অবভারী পুরু- 
'বণ সাক্ষাৎ গুণরূপাবির্াবের দ্বার স্বপপ। সুতরাং অগ্রিস্থানীয় সত্তগুণ- 
এগ হবিতেই সেই পরম পুরুষের সাক্ষান্ত্রের বিকাশ, ধুম ও কাঠস্থানীয় 
বগম গুণমর বর্গ! ও শিবে ভীাহার সাক্ষার্্ের অভিব্যক্তি নাই। 
অ৬এব সাক্ষাৎ পরমপুরুব শ্রী বিঝুই শ্রেয়োর্ধিগণের পরমারাধা। শ্রীবিঝুর 
এই সর্বাৎকর্ষের প্রমাণ শ্রতি-স্থৃতি-পুরাণাদিতে ভূরি ভূরি পরিদৃষ্ট হয়। 
করেকটি মাত্র এস্থলে উদ্ধত হইল। যথা শ্রুতি-- 
“পুরুযো হ বৈ নারায়ণো২কাময়ত অথ নারায়ণা- 
দজোহজায়ত। যতঃ প্রজাঃ সর্ববাণি ভূতানি, 
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্বং নারায়ণপরঃ ॥” 
অর্থাৎ নারায়ণ বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মার জন্ম এবং ব্রহ্মা হইতেই সর্বব- 
ভূতের উৎপত্তি। সেই নারায়ণই পরংব্রদ্ম;ঃ অতএব নারারণেরই 
আরাধন। কর। 


৫) ৫ ভক্ষেের স!'ধন | 


১০৬ এস 








১০০০০ 


“৩২ সত্যং এরংব্রক পুকুষং কৃষ।পঙ্গ লং 1” 

সেই কুঙপেঙ্গণ বর্ণ অর্ধাৎ শ্যামসুন্নর পুরুষই পরত্রহ্ধঃ ইহ! অক্রান্ত 
সত্য।. | 
*একে] নারায়ণ আশীৎ ন ভঙ্গ ন চ শঙ্গরং | 
সমুনভূ থা সম।চত্তয়ৎ।” 

অর্থাৎ সৃষ্টির আদতে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্গ। কি শিব 
কেহই ছিলেন ন1। 

এইবূপে ভিন বেদেই রী॥বিষ্ুর আবাধ্যত্ব স্পষ্টরূপে ধ্বনিত হইয়াছে । 

“ঘোহত) সত্ব বে বৈশীয়ঙ" ইতি গোপালোপপিষদ্‌। 
সরে ধেণা বৎাদখানস্ী ৬,” কঠবল্লী।। 

“অথাৎ যিনি সকল বেদে গাত হয়েন” এবং “সকল বেদ খাহার স্বরূপ 
বালিয়। থাকে” ইত্যা।দ শ্রাতবাক্যগুলিই বেদে বিষুদর প্রাধান্ত ঘোষণ। 
করিতেছে। খখ্েদীর এতরেয় ত্রঙ্গণে কথিত আছে 

“অগিদে বান। মবষে। বিষ্ুঃপরযঃ তদন্তরেণান্তা। সর্ব দেবতা: 1" 

অশরথাৎ অগ্নি কনিষ্ঠ, বিষুই সর্বশ্রেষ্ঠ ; অন্য সমস্ত দেবত। ইহাদেরই 
অন্তগত। ফলতঃ অগ্নি হইতেই সমস্ত দেবতার পৃজ! আরম্ত হইয়া বিষত- 
তেই ভাহার পূর্ণতা সম্পাদিত হয়। সুতরাং এক বিষণ আরাধনাতেই 
সমস্ত দ্বেবতার আরাধন। সংসিদ্ধ হইয়া থাকে । যেহেতু “বিষুঃ সর্বাঃ 
দেবতাঃ1” অর্থাৎ বিষুই সকল দেবতার মূল। এইরূপ শুরু যহুর্ষেধদীয় 
শতপথ ব্রাঙ্গণেও বিষুর প্রাধান্ত উক্ত হইয়াছে । যথা 

“তদ্ঘফুঃ প্রথমং প্রা! স দেবতা নাং 
শ্রেঙ্চে!হ ভব তস্ম'দাছবিপঞ% দে“বতানাং শ্রেষ্ঠ ইতি ।” 


এই জন্যই অন্য কোন দেবতার সহিত তাহার সমতুল্য কল্পন। কর! 


দেন্তাস্তর উপাসনার ফল। ৩৯ 


৪১৬৮ নটি নিই দি পি রর রন ৪ ও এটি 


যাইতে পারে না। করলে, তাহা বেদাবরদ্ধ হেতু অপরাধের কারণ 
হয়। তবে যে, কোন স্থলে শ্রীবিষ্কু-শিবে তেদ কল্পনা, নরকজনক 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনৈকান্তিক বৈওব-শান্ত্রের প্রমাণ হেতু 
অনৈকাস্তিক বৈ বের প্রতিই প্রয়োজ্য বুঝিতে হইবে । কারণ, ইহার 
বিপরীত প্রমণও পরিনক্ষিত হয়। যথা 








“স্ভ নারায়ণং দেবং ব্রন্মরূজাদি দৈবতৈ2। 
সমত্থেনৈব বীক্ষেত স পাবগডী ভবেদৃঞ্রবং |” 
বৈষারতক্জ্রে। 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি নারায়ণকে ব্রহ্মাশিবা্দি দেবতার সহিত সমান 
দর্শন কবে, সে ব্যক্তি নিশ্যয়ই পাষণ্ডী হয় । 
অতএব ধাহার! ছুষ্প[র ভবাসিঙ্কু উত্তীর্ণ হইবার বাসন। করিয়। শ্রীহরি 
দেবতাস্তর উপাসনার ব্যতীত অন্য দ্বেবতার উপাসনায় যত্রপর হ'ন 
কল। তাহারা যে ঘোর ভ্রান্ত মায়া-বিদুগ্ধ তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তাই, শ্রীমপ্তাগবতে উক্ত হইয়াছে-_ 
“অবিস্মিতং তং পরিপুর্ণ কমং স্বেণৈৰ লাভেন সমং প্রশান্তং। 
বিনোগসর্পত্যপরং হি বালি” ম্বলাগগু'লনাতিতিত্ভ পিছু ॥ 


দেবতার কহিলেন--যিনি অন্য অপুর্ব বপ্তর অসভ্ভাব হেতু বিশ্ময় 
শৃন্য অর্থাৎ কুতুগ্ল শূন্য, রাগ।ধিরহিত অর্থাৎ সেবাপরাধ উপস্থিত 
হইলেও ভক্তবাৎসল্য হেতু ক্ষমাশীল; এবং স্ব স্বরূপের দ্বারা 
সৌন্দর্ধ্যাদদি লাভে পূর্ণকাম (কাম--বীয় হলাদিনীশক্তি-দত্ত ভোগ) 
সেই শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি দেবতাস্তরের নিকট শরণার্থ 
উপসর্পণ। করে, সে অতি মূর্খ; কুস্রের লাঙ্গুল ধরিয়া সাগর 
পার হইতে তাঁহার ইচ্ছা । ফলতঃ যের'প কুস্কুরের পুচ্ছাবলম্বনে সুগভীর 


৩২. ৮; ভঞ্জের সাধন 


সাগরভনণ অসভ্ভধ, তদ্রুপ শ্রাকঞ্ণ ভিন্ন দেবতা স্তর আশ করিয়া সংসার- 
সন্ধু পার হওর।ও কদাপি সম্ভাব্য নহ্ে। 
এইট জন্য স্কন্বপুরাঁণ বগিযীছেন- 
* বাহ্নদেনং পরিত্যজা যোহন্য দেবযু্পগতে | 
স্বগাতরং পরিতাজা স্বপচীং বন্দতে হি সঃ” 
অর্থাৎ বাঁজুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া থে ব্যক্ত অন্ত দেবতাৰ 
উপাসনা করেঃ সে যেন নিজ জননীকে পরিভ্যাগ করিয়া চগ্ডাঁলনার 
পুর্জ। কিয় থাকে । 
ভাই মভাভারতেও উক্ত হইম্বথে- 
“হস্ত শিং পরিহাগ। মোহাদগ খুখাদতে। 
সহেমরাশি মুৎক্জা পাংওযুষ্টিং জিদ্ৃপ্ষাভ ॥” 
অথাৎ যে ব্যক্তি বিধু-উপাসনা পরিভাগ করিধ। মোহ বশতঃ 
অন্থ দেবতার উপাপন। করে, সে সর্ণরাশিকে দুরে নিক্ষেপ করিয়। 
ধূলিমৃষ্টি গ্রহণের ইচ্ছ! করিয়া থাকে । 
“খেষ্চবানাং যথাশভ্তুঃ$ এই প্রমাণ।নুসারে বঙ্গা 


শিব-বিষুর চি 2 7 
শিবাঁদও যে শীবিধুর পন তাত স্পষ্ট ব্ঞ্সিত 


চেদ নির্ণয় । 
হইয়াছে । 

অতএব ভ্ীমহাদেবকে বৈঞ্বাত্তম জ্ঞ।নে অচ্চিনা করা ভক্তের 
দোষাবহ হয় া। এবিষয়ে সদাচারও লক্ষিত হর। শুদ্ধ বৈঞুব 
জ্রীমার্কণেয় ভ্রীযমহাদদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়ছেন-- 

“ভগবত্যচাতাং ভক্তিং তৎপরেযু, তথ! ত্বাঁয়। 

অর্থাৎ ভগবান্‌ শ্রীহরিতে, শ্রীহরির ভক্তগণে এবং তোমাতে 

( শ্রীমহাদেবে ) আমার অবিচল! ভক্তি হউক। 


শিবাধিষ্ঠানে বিষুপুজা। ূ ৩৩ 


৮ শা পি কতশিপীসি শা শি লা পাপা | শিট পিল সি সি সসশী পিসসশ কাদির সাত পি পিপি পলা সতী পিপি পদ পা শিস রত ক লা জিপি 


আবার রহ্ষপুরাণে ৪ ্রীশিববাক্যেও কথিত হইয়াছে 


“যে! হি মাং দ্র্মিচ্ছেত ব্রন্ধাণং বা পিতামহং | 
দ্রষ্টব্য স্তেন ভগবাম্‌ বাহদেবঃ প্রতাপবান ॥ 

অর্থাৎ যে বাক্তি আমাকে বা পিতামহ ব্রহ্ষাকে দর্শন করিতে 
উচ্ছ। করে, তাহার পক্ষে ভগবান্‌ বাস্থদেবের দর্শন কর্তব্য। যেহেতু 
ধাস্সদেবের দশনে ব্রহ্গ+শিবাদির দর্শনও সিদ্ধ হইয়। গাকে। ফলতঃ 
কবঞ্চবন্ধ পে ভীশিবের অর্চন। দোধাবহ নহে। পরস্ত ষদি কোন 

শিবাধিষ্টানে নৈওুব শিব্পুজায় অভিলাষী হন, তাহা হইলে সেই 

বিশপূজা।  অর্িষ্ঠানে ভ্রীতগবানেরই পৃজ। করা! কর্তব্য। শ্তরীবিষু 
পন্মোভরে এ বিনর়ে সদ[চারও লক্ষিত হয়। 

বিষন্সেন নাঘক কোন নৈষ্টিক ভগবন্তক্ত পুথিবী পর্ধাটন করিতে 
করিতে এক বনপ্রান্তে উপনীত হইলেন এবং দৈববশতঃ এক শিবভক্ত 
গ্ামাধাক্ষপুল্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। শিরঃপীড়া বশতঃ 
গামাধাক্ষপুত্র স্বয়ং নিজেষ্ট শিবপুঞ্জ করিতে অশক্ত হইঘ্না সেই 
ব্রান্মণকে স্বীয় প্রতিনিধি স্বরূপে পুঁজ। কনিতে অনুরোধ করিলেন । 
ব্রাহ্দণ তাহাতে স্বীকৃত ন। হইলে গ্রামাধ্যক্ষপুল্র ক্রোধভরে তাহার 
মস্তক ছেদন করিবার নিমিত্ত অসি উত্তোলন করিলেন । ব্রাহ্মণ তাহার 
হস্তে মৃত্যু অবাঞ্ছনীয় মনে করিয়া অগতা। পুজ। অঙ্গীকার করিলেন। 
তখন ব্রাক্ষণ মনে মনে বিচার করিলেন--“গ্রলয়ে তমোবর্ধন করেন 
বলিয়া এই রুদ্র তামস স্বভাব; কিন্তু শ্রীনসিংহদেব তামসপ্রক্কৃতি 

ত্যগণের বিনাশ করেন বলিয়া তমোহারক | অতএব স্যর উদয়ে 
যেমন অন্ধকার বিদুরিত হয়, সেইরূপ শ্রীনবসিংহদেবের উদয় হইলে 
তমোভাবেরও বিনাশ সাধন হইতে পারে। অতএব এই রুদ্রাকার 
অধিষ্ঠানে রুদ্রভক্তগণের তমোভাব নিরসনের নিমিত্ত ভ্রীনৃসিংহদেবের 


৩৪ ভক্তের সাধন । 


সি স্াশিৎ ৪9 সস সপ সিসি পি পিপি পলি লা ৮ সই পি পচ লস পিস সাপ লাস সস 


পূজাই কর্তব্য ।” এইরূপ চিন্তা করিরা ব্রাহ্মণ ভ্রীনৃসিংহায় নমঃ" 
বলিয়। পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ইহাতে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র অতিমাত্র 
ক্রোধাঝিষ্ট হইয়। পুনরায় খড়গ উদ্যত করিলেন । এই সময়ে অকন্মাৎ 
সেই দেবলিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং আবিভূতি হইলেন এবং 
গ্রামাধ্যক্ষপুত্রকে সপরিকরে সংহার করিলেন। অগ্ভাপি দক্ষিণদেশে 
সেই প্রসিদ্ধ লিঙ্গস্ফোটক নামক দেবমূর্তি বিরাজমান আছেন । 
এই জন্য অনন্য তক্তগণও শ্রীশিবকে বৈঞ্বোত্তম রূপে মান্টি করিয়। 
.থকেন। আবার কেহ কেহ তদধিষ্ঠানরূপেও অগ্ঠন| করিয়। থাকেন । 
ইহাতে বৈ ঞবত্ব লাভই হইয়। থাকে । যথা, আদি বারাহে_- 


| "জন্মানস্তরসহত্রেধু সমারাধা বৃষধ্বমূ। 
বৈষ্বত্বং লভেদ্বীমান্‌ সর্ধপাপক্ষয়ে সতি ॥” 
অথাৎ বে বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি সহস্র সহজ জন্ম বাঁপিয়। ধৃধবাহন শিবের 
আরাধনা করেন, তিনি সর্বপাপঘুক্ত হইয়। বৈষ্ণবন্ত লাভ করিয়। 


থাকেন । 

শিবভক্তি ও বিষ্ণভক্তির এক্ষণে শ্রীহরিতক্তি ও শ্রীশিবতক্তিতে কি অন্তর 
তারতম্য ! তাহা! কথিত হইতেছে । যথা, নৃপ্সিংহতাপ নী 

শ্রুতি__ 


£অন্ুপনীত-শতমেকমেকেনোপনীতেন তৎমমং 
উপনীত-শত যেকমেকেন গৃহস্থেন তৎসমং 
গৃহস্থ-শত মেকমেকেন বাণপ্রস্থেন তৎসহং 
বাণপ্রস্থ্‌-শত যেকমেকেন ঘতিন। তৎসমং 
যতীনাস্ত শতং পূর্ণ মেকেন কুদ্র-জাপকেন 
শতমেক মথর্ধাঙ্গীরসশাখাধ্যাপক্ষেন তৎসঘমণ্ববাঙ্গী 
রস-শখাধ্যাপক-শতনেকমেকেন মন্ত্ররাজাধ্যপকেন তৎসমমিতি।” 


সা ২ পি ই পা ৫ পা পট আত পপ শা পির 


শিবভক্তি ও সিকি এত ্‌ ৩৫ 


শি পপ শি শত পি পাসসিলা শপ পিসি পিসি পাস পি ০ পাপী শি চা 


অর্থাৎ শত অন্নপনীত একজন উপদীতের সমান, শত ড উপনীত 
একটি গহস্থের সমান, শত গহস্ত একজন বাণপ্রন্থের সমান, শত বাণপ্রস্থ 
একজন যতীর সমান, শত থতী একজন কুদ্র-জাপকের সমান, শত 
কুদ্রমন্ত্র জাপক একজন অথর্বাঙ্গীরস শাখাধ্যাপকের সমান এবং শত 
অথর্বাঙ্গীরস শাখাধ্যাপক একজন মন্ত্ররাজ অর্থাৎ শ্রীৃসিংহমন্ত্রাধাপকের 
সমান । 
বিশেষতঃ প্রীশিবকে স্বতন্তরতাবে পুজ। কর! ব৷ তদ্তব্রত ধারণ করা! 
সন্ধে ভূগুমুনির তীর অভিশাপ আছে । যথা শ্রীতাগবতে-- 
ভবব্রতধরা থে চ যে চ তান্‌ সমন্ুত্রতাঃ। 
পাষগ্ডিন স্তে ভবস্ত সচ্ছান্ত্র পাঁসপন্থিন? ॥ ৪1২২৮ 
অর্থাৎ ঘে সকল ব্যক্তি শিবব্রত ধারণ করিবে কিনব! যাহার। তাহাদের 
অনুগামী হইবে, তাহার। সৎশাস্তের প্রতিকূলাচারী বলিয়। “পাষণ্তী” 
নাম প্রাপ্ত হউক । 
অতএব স্বতন্ত্র ঈশ্বররূপে উপাসনাতেই দোষ । কেনন1 তাহ। বেদ- 
বিরুদ্ধ। ভগবান্‌ জনার্দনই বেদের যূলতন্ । 
“এষ এব হি লোকান।ং শিব? পশ্থাঃ সন'তনঃ। 
্ষং পূর্ব্বে চান্ুসংতন্তু ধঁৎ প্রমাণং জনার্ধনঃ ॥ 
অর্থাৎ বেদই লৌকসমৃহের সনাতন এবং শিবপ্রদ বন্ম। পূর্বতন 
খবিগণ এই বেদকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং ভগবান্‌ জনার্দনই এই 
বেদের মূল। 
শ্বীহরিবংশে স্বয়ং শিবই বলিয়াছেন__ 
“তরিরের সদ] ধোয়ো ভবত্তি; সভ্পংস্থিটতঃ। 
'বিষুমন্ত্রং সদ] বিপ্রাঃ পঠধবং ধ্যাত কেশবং ॥” 


অর্থাৎ হে বিপ্রগণ ! সব্সংস্থিত আপনাদের দ্বারা সব্ধবদ। শ্রীহবিই 


৩৬ ভক্জের সাধন । 


ধোয়। অতএব আপনারা বিষ্তমন্ত্র সর্বদ1] জপ করুন এবং সর্ধদ। 
কেশবের ধ্যান করুন। 
অন্য সকল দেবত। সেই ভগবান্‌ শ্রীহরিরই বিভূতি বা! কল। স্বরূপ । 

এইজন্য বৈ উব-তন্ত্রাদিতে অন্ঠান্ত দেবতাগণ প্রীহরির বহিরঙ্গাবরণ-সেবক 
রূপে অর্চন। করিবার বিধান কথিত হইয়াছে । পান্সে, কাঠিক মাহাজ্যে 
সতাভামার প্রতি শরীক ৪ বলিয়াছেন 

“সৌরাশ্চ শেবা গাণেশ। কৈষ্ণবাঃ শক্তি-পূজ কাঃ। 

যামেৰ প্রাপ্র,বন্তীহ বর্ধাণঃ সাঁগব্রং যথা |?” 


অর্থাৎ বর্ধার বারিধার| যেমন ক্রমে সাগরে গিয়াই মিলিত হয় সেই 
রূপ সৌর, শৈব, গাণপতা, শীক্ত কি বৈঞব সকলে আমাকেই প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে । যে হেতু 
“একোহ হং পঞ্চধা জাতঃ ক্রীড়যা নামভিঃ কিল। 
দেবদর্তো বখা কশ্চিৎ পুত্রাদি-জননাযভিঃ ||” 
অর্থাৎ একমাত্র আমিই ক্রীড়ার নিমিত্ত উক্ত নামের সহিত পঞ্চবিধ 


রূপে আবিভভত। 
পঞ্চোপাঁপক মধো 0 পঞ্চবিধূ পাঁসকের মধ্যে সর্ববাপেক্ষ: 


বৈধকবই শর । বৈষ্ণবগণই শ্রেষ্ঠ । যথা, স্কান্দে, ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে_ 


“ন সৌরো। ন চ শৈবো বা নত্রাঙ্ষে! ন চ শাক্তিকঃ। 
ন চান্যদেবতাভক্তে। ভবেস্ভাগ্ বভোপমঃ 1” 
অর্থাৎ কি সৌর, কি শৈব, কি ব্রাহ্ম, কি শাক্ত বা অন্য যে কোন 
দেবত! ভক্ত; কেহই ভাগবত বা! বৈষ্ণবের সমতুল্য নহে। 
সৌরাদি উপাসকগণ্‌ কেবল নুরধ্যাদি দেবতার অর্চনার ফলেই যে 
ভ্ীতগবানের পাদপদ্ন লাত করেন, তাহা নহে। পরস্ত শ্রীতগবানের 
গীতি উদ্দেশে কৃত-কর্দ্োথ শুদ্ধা ভক্তি দ্বারা অথবা শ্ররীবিষুক্ষেত্রে 


পঞ্চোপাসক মধ্যে বৈষ্ুবই শ্রেষ্ঠ । ৩৭ 


পিছ শত লী পি পিসি টি সি সিসি সান পি সপ সস সপিপপ পিপল পিস সিশ সী সপ সিশিিাসিপসাাসি ২৯৭৯০৯০৯ ছি শা সীল পিপিপি সিসি তিশা পপ ৮8 সি সী পি ৯ সিসি ০ 


মণাদি প্রভাবে জীভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইয়৷ থাকেন । এ বিষয়ে দেবশূন্ম ও 
চন্দ্রশন্শ নামক ছুইজন নুর্যোপাসকের গতিই উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। 
তাহারা আজীবন হুর্যযোপাসনা করিয়াও হরিক্ষেত্রে দেহত্যাগ করায় 
তাহার] সেই ক্ষেত্র-মাহান্বে সুর্যালোকের পরিবর্তে আ্রীবৈকুষ্ধাম গমন 
করিয়াছিলেন । যথা 
“তৎ ক্ষেত্রস্ত প্রভাবেণ ধন্মশীলতয়। পুন । 
বৈুট-ভবনং শীতে মৎপরো যৎপমীদগো ॥" 
অতএব তগবদ্ধিভূতি স্বরূপে শিবব্রন্গাদির উপাসশায় ভক্তের কোন 
দোষ হয় না? পরন্ত গুণই হুইয়। থাকে । কিন্তু স্বতন্ব উপাসনায় ভগবৎ্-. 
প্রাপ্তি একবারে অসন্তব উক্ত হইয়াছে । যথা গতোপনিষদে-_শ্রীভগ- 
বছৃত্তি-_ 
“থেহপান্য-দেব 1-ভক্ত ঘজন্তে শদয়াথিতাঃ | 
তেহশি মামেব কে)ন্তেয় ষজন্ত্য বিধি-পুর্ববকং ॥ 
অহং খি সর্ববজ্ঞনাং ভোক্তা ঢচ এভুরেব 5। 
নতু মামভিজানাত্ত তত্তেনাত শ্চরন্তি তে ॥ 
যান্তি দেবব্রত! দেবান্‌ পিতৃ ন্‌ যান্তি পিতব্রতাঃ | 
ভূতানি যাপ্তি ভূতেজ্যা বাত মত্যাজিনোই পি মামৃ॥” 
অর্থাৎ হে কৌধ্তেয়! যে সকল অন্য-দেবভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়। যজ্ঞ 
দ্বার তাহাদের অর্চন। করেন, তীহারা অবিধি পুর্বক আমারই ভজন| 
করিয়| থাকেন। কারণ, আমিই ইন্দ্রাদিকূপে সকল যজ্ছের ভোক্তা ও 
প্রন্ট বলিয়। তত্তৎ দেবতার অর্চনাতে আমারই অর্চন। সিদ্ধ হইর। থাকে । 
কিন্তু এ সকল অন্য দেবতার 'অঙ্চনাকাপী তত্বতঃ আমাকে জানিতে ন। 
পারিয়। সংপারে পুনরাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। দেবপুজক সকল দেব- 
গথকে* পিতৃপূজক সকল পিতৃগণকে? ভূতপুজক সকল ভূতগণকে প্রাপ্ত 
হয়েন; কিন্ত আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হইরা থাকেন ! 


৩৮ ভত্ের সাধন 


অতএব তগবান্‌ বাসুদেবই যে ভক্তের একমাত্র আরাধ্যতত্ব তাহ। 
অন্যদেবতা নিন্দায় স্পষ্ট প্রমাণিত হইল । কিন্তু তাই বলিয়া যে শিব- 
দোষ। কালী-ছুর্গাদি দেবদেবীর প্রতি হৃদয়ে বিদ্বেষভাব 
পোষণ কধিয়। তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে হইবে, এরশ 
সিদ্ধান্ত ভক্তিধর্মের একান্ত প্রতিকূল; প্রতুযুত অপরাধ-জনক | অন্য 
দেবের প্রতি অনবজ্ঞ।, ভক্তির একটি অঙ্গ বিশেষ । সাধৰী যেমন শ্বশুর 
শাশুড়ী দেবর ননন্দাদির প্রতি অবজ্ঞ। ন। করিয়। প্রত্যুত তাহাদের প্রাত 
যথেষ্ট সন্মান ও যত্ব গ্রদশন করিয়া থাকেন, কিন্ত পাঁতিকেই একমাত্র 
হৃদয়-দেবত। জ্ঞানে তাহার চরণে প্রাণমন সমপণ করেন) ভক্তগণও 
সেইরূপ অন্যান্ত দেবতার প্রতি সঙ্জান প্রদশন করিয়া ভগবান্‌ শ্রী ৬- 
কেই একমাত্র আরাধ্য জানির়| তাহার শ্রাচরণসরোজে আত্মসষপণ 
করিয়! ভজন। করিবেন। অন্যদেবতার গ্রাতি অবজ্ঞ। প্রদ্রশন অপরাধ 
জনক বলিয়। শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে | যথ। পদ্সপুঙ্ধাণে 
“হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ববদেবেশ্বরেশ্বরঃ | 
ইতরে ব্রহ্গরুদ্রাদ্য। নাবজেয়। কদাচন || 
অর্থাৎ সর্ববদ। সর্বদেবেশ্বরেশ্বর হবিরই আরাধনা কন্পিবে, কিন্তু 
তদিতর ব্রন্ধারুদ্রাি দেবতার প্রতি কদাচ অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে ন!। 
পুনশ্চ গৌতমীর তন্ত্র বলেন-_ 
“গোপালং পুজয়েদ্বস্ত নিন্দয়েদন্যদেব্তাং | 
অস্ত তাবৎ পরোধন্মঃ পূর্ববধন্মো! বিনশ্য তি ||” 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের পূজা! করেন অথচ অন্য দেবদেবীর নিন্দ। 
করেন, তাহার পুর্ববধন্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

এ বিষয়ে বিষুধর্্ে বে একটি ইতিহাস বার্ণত আছে, এস্লে 
তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল । পুর্ব ভক্তপ্রবর শ্রীমদ অর্ধরীষ বহু্দিন 


জীবমান্ত্রে অবজ্ঞা অনুচিত | ৩৯ 


পপ শি বান পি পিস সপ স্লিপ সপ প৯০ ৭ পা লি পি লোপা দি লি পি পি পিক শীত পপ ৬ শি পা পিসি লস স্টল সি ০ আর 


শ্রীভগবানের উদ্দেশে কঠিন তপন্ত। করিয়াছিলেন । জ্ীীতগবান্‌ তাহার 
আর।ধনায় প্রীত হইয়। অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্রের রূপ ধারণ পূর্ববক 
গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অদ্বরীষকে বর প্রদান করিতে উদ্যত 
হইলেন। অথরীষ সেই ইন্দ্রর্প দর্শন পূর্বক নমস্কারাদি দ্বার। তাহার 
সমাদর করিয়। বলিলেন--“দেব ! আপনার বর আমার ইঞ্টপ্রদ নহে,, 
যিনি আমার অতীষ্টমুগ্ডি তিনিই আমার বরদাতা? অগ্ঠ কেহ নহে।” 

এই কথ। শুনিয়! ইন্ত্ররূপী ভগবান বলিলেন-“আমি তোমার 
অভীষ্ট মু্ডির দেয়-বরই প্রদান করিব ।” 

অন্বরীষ কহিলেন--“নী, দেবেন্দ্র! সে বর আঁপনার দ্বারা ইষ্টপ্রদ 
হইবে ন।1” তখন ইন্দ্রপ্ূপী ভগবান্‌ ফত্িম রোষ প্রকাশ করিয়া 
অধ্বীষের বধ সাধনার্থ বন্ধ সমুগ্ঠত করিলেন। কিন্তু অধ্বীষ তথাপি 
বর অঙ্গীকার করিলেন না । অতঃপর শ্রীতগবান্‌ তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন 
হইয়। ইন্দ্ররূ্প সঙ্গোপন পূর্বক স্বরূপ প্রকটিত করিয়। ভক্তনাজ অন্ববীষের 
মনোবাস্ন। পুর্ণ কর্সিলেন।” 

অতএব শ্রীহরিভক্তগণেহ গক্ষে অন্ত দেবাদির প্রতি অবজ্ঞ। প্রদর্শন 
অভাব দে।ষাঁবহ | এ ধিষয়ে ভ্ীভগবান্‌ স্পষ্টই ঘোবণ। করিয়াছেন 








''যো৷ মাং সমর্চয়েমিত্য মেকান্তভাবমাত্িতঃ। 
বিণিন্দন্‌ দেবমাখানং স বাতি নরুকং প্রুবং ॥* 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি একাভ্তভাবে নিত্য আমার অর্চনা করে, অথচ 
দেব ঈশানকে নিন্দা করে সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়। থাকে । 
দেবতাদির নিন্দাবাদ করা তে। দুরের কথা, সাধারণ প্রাণীমাত্রেরও 
আীবমাজ্জে অবজ্ঞা অবমাননা কর। কদ15 কর্তব্য নহে। যেহেতু, 
অনুচিত | ভগবান্‌ অন্তধ্যামীরূপে নিখিল জীবের হৃদয়ে 
লবস্থিত। ভাই, ভগবান শ্রীকপিবদেব বলিয়াছেন-_ 


৪৩ ভক্তের সাধন। 


শস্লস্পিসস্মিতাসাস্মসপসিসসি পি সস সি পাস সস সিশাসিপসসসিলসি স্মিত উপাসিপিসদ সাত ৩ শিল্পি তি সি সী 


“অহং সর্ববেষু ভুতেবু ভূতাত্মা বন্থিতঃ সদা। 
তমবজ্ঞায় মাং মনা? কুক্ুতেহচ্চা-বিড়ম্বণমূ |" 
অর্থাৎ আমি সামান্য প্রাণভূৎ জীব হইতে ভগবানে অপিতাম্ম জীব 
পর্যন্ত সকল ভূতেই অক্তধ্যামীপপে সর্ববদ। অবস্থিত। সুতরাং তাহাদের 
অবজ্ঞ। করিলে তদধিষ্ঠানরূপ আমারই অবজ্ঞা করা হয়। স্ুতগাং থে 
'বাক্তি সেরূপ অবজ্ঞ। কৰিয়। আমার প্রতিমা গঠন করে, তাহার পক্ষে 
তাহ বিড়দ্বন] মাত্র । যেহেতু- 


যে মাং সব্বেষু ভূতেখু স্প্রমাত্ানমীশ্বরমূ | 
হিম্ব্চ'ং ভজতে মৌটঢা!ভষ্মন্েব জুহোতি সঃ ॥ 
অর্থাৎ যে মুঢ় ব।[ক্ত, সর্বভূতে পরুমাত্মা। শশ্বররূপে বিধাজমান 
আমাকে পরিতাণগ পুর্ব অর্থাৎ মু? বুদ্ধি বশতঃ আমাকে তৎস্বরূপে 
গৃরিজাতি ন হইয়া শিলাময়া ব। দারুমক়ী যে কৌন প্রভিথাকে আমার 
সহিত একা ভাবনা ন। করিয়।, কেবল লোকবাবহারের টা উন 
করির। থাকে, তাহার ভন্মে ঘৃতাহুতির হ্যা সকলই বিফল হয়| 
অতএব শ্রীভগবত-প্রতিমাকে প্রার্ুত মনে করা বিশেষ অপরাধ 
শ্ীপতিমা ও বৈষব জনক | রাজা দশরথ কত্তৃক অন্ধমুনির পুজ্র নিহত 
শি্দায় দোষ। হইলে অন্ধমুনি পুভ্রশোকে কাতরু হইয়া বিলাপ 
করিয়াছিলেশ_ 
“শিল। বুদ্ধিঃ কৃতা কিন্বা প্রতিমায়াং হরেশ্ময়া। 
কিং ময়! পিঘৃষ্টন্ত বিফুভক্তস্ত কহির্চিৎ ॥ 
তন্ুডাক্ষিতদেহস্য ঢেতদ] নাদর? কৃতঃ। 
যেন কম্মাবিপাকেন পুভ্তশোকো মমেদৃশঃ ॥” 
অগ্রি পুরাণ। 


অর্থাৎ আমি শ্রীহরির প্রতিমাতে শিল। বুদ্ধি করি নাই, কিন্ব' 


অবজ্ঞার কারণ ! ' ৪১ 


জি ত রে চি দশ 
শত সিএ সিপিএ সপ পপ তা দিদা শি স ছিল শির পি পি সিসি সিসি টি তি পিসি পপি পি ঈশা সি তি ০ সি ডি পি ৮ সপ ৯ শশ গ্ নি 


পথিমধ্যে কে খাস্ত কোন মুদ্রাঞ্ষিত-কলেবর বেঞুবকে দর্শন করিয়। 
মনে মনেও তাহার প্রতি অনাদরেপ ভাব প্রকাশ করি নাই যে, সেই 
কম্মাবপাকে আশার ও পু্রশোক উপস্থিত হইল । 
আরও উক্ত হইয়াছে. 
““অর্চে বিষৌ। শিলাধি গু রুধু নরমতি বৈ বে জাতিবুদ্ধী- 
বিফো বণ? বৈঞ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদ তীর্থেহগুবুদ্ধি: | 
শুদ্ধে তন্নান্্ মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্খসামান্ত-বুদ্ধি 
বিষে সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধী ব্য বৈ নারকী সঃ ॥” 
অর্থাৎ থে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণর এতিমার শিলাবুদ্ধি, গুরুভে সামান্স 
মন্ুয্যবুদ্ধি, বৈষ্বে জাতিবুদ্ধি+ বিষু বা বৈঞুবের কিমলনাশক পাদো- 
দকে সামান্তি গলবৃদ্ধি, সর্ববপাঁপহারক শ্রীভগবানের নাম ও মন্ত্রে সামান্গ 
শব্াবুদ্ধি এবং সর্বেশ্বপেেস্বর শ্রাবিষ্তে তদিতর দ্রেবতাগণের সাঁহত 
সমতাবুদ্ধি করে, সে বাক্তি পাধ মধ্যে গণা? আুতরাং তাহার শরুক 
তোগ অবশ্ন্তাবী | 
ফলতঃ তগবদ্দৃষ্ঠির অভাবেই মূঢব্যক্তির সর্ধভুূতে অবজ্ঞার উদয় হয়। 
কিন্ত তন্মধো ধাহার। শান্্রবিধির অন্ুসন্ণণ ন। কিয়া কেখল ক 


অবজ্ঞার" অনুসারে যতকিঞ্চিৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়। উভগবৎ্-প্রতি- 
০ মার অচ্চনা করেন, তাদৃশ কোমল-শরদ্ধ ধ/জ্িগণকে 


কমিষ্ঠাধিকারী মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে । 
যথখ।-- 
“আচ্চায়। মেব হরয়ে পুজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে | 
ন ততক্তেধু চান্তেমু স ভর্ত'ত এ প্রাকৃত* স্মৃত2 ॥ 
অর্থাৎ থে ব্যক্তি শ্রদ্ধ। পূর্বক প্রতিমাতেই শ্রীহরির পুঞ্জা করিয়া! 
থাকেন কিন্তু তাহার ভক্তগণ কি অপর দেবতাদির পুজ| না করেন, তিনি 
প্রাকৃত ভক্ত নামে অভাহত | 


8২ ভক্তের সাধন 


অতএব যে কোনরূপ ভজন হউক ন| কেন, তাহার ফলাবসানতা 
অবশ্তই আছে। কিন্তু যাহার! দ্বেষপর, তাহার! শীঘ্ব সাফল্য লাভ 
করিতে পারে না, তাহাদের হৃদয়ে এক অশান্তির অনলশিখ। দিবানিশ 
জলিতে থাকে । ঘথা_- 
“দ্বিঘতঃ পরকায়ে মাং ম।নিনে। ভিন্রদ্শিন2 | 
ভূতেখু বদ্ধবৈরহ্য ন মনঃ শান্তি শৃচ্ছাত ॥" 
অর্থাৎ যে বাক্তি সর্ধভূতে সমদশাঁ নহে, সুতরাং আত্মাতিমানী এবং 
সেই হেতু সর্ববভূতে বদ্ধবৈর, তাহার, চিত্ত কখনই শান্তিলাত করিতে 
পারে না। 
বন্ততঃ ভগবৎ-জ্ঞানের অভাবেই তাহাদের হৃদয়ে এইরূপ ভেববুদ্ধি- 
সন্তৃত দ্বেষ-অবজ্ঞাদির উদয় হইরা থাকে । কিন্তু সেই প্রাকৃত তক্তগণ 
যখন শ্রদ্ধ। পূর্বক শ্রীভগবত-প্রতিমানন অর্চন। করিয়| থাকেন, তখন সেই 
অর্চনার মূলে ভগবৎ জ্ঞানের উন্মেষ অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে।' 
যে হেতু ভগবৎ-জ্ঞানের স্বধন্মই শ্রদ্ধার হেতু । সুতরাং তাহাদের তাদৃশী 
অঙ্চনাও বিফল হয় না । অর্চনার ফল, যথা 
“অঙ্চাদাবচ্চয়েভতাবদীশ্বরং মাং স্বকন্মকৃৎ। 
বাবন্ন বেদ স্বহ্ৃপি সর্বভূতেষ+স্থিতম্‌ ॥” 
অর্থাৎ যে পর্যন্ত সর্বভূতে অবস্থিত অন্তরধ্যামী গ্রীতগবানকে নিজ 
হৃদয়ে উপলদ্ধি করিতে ন1 পাবৰিবে, তাবৎ পর্যন্ত স্বকন্-নিষ্ঠ হইয়। 
প্রতিমাদিতে জীভগবাঁনেত্র অর্চনা করিবে । সুতরাং শুদ্ধ। তক্তিতে 
অধিকার না হওয়। পর্য্যস্ত অজাত-শ্রদ্ধ বাক্তির স্বকর্মানুষ্ঠান যে অবশ্ঠ 
কর্তবা, তাহ। এস্থলে পরিব্যক্ত হইল। কিন্তু জাতশ্রদ্ধ বক্তির পক্ষে 
স্বাধিকার-বিহিত বিবিধ নিতানৈমির্ভিক কর্মের অনুষ্ঠানের কোন 
প্রয়োজন হয় না । তাই বলিয়! তিনি জ্রীভগবৎ প্রতিমার অর্চনা পরি- 
“ত্যাগ করিতে পারেন না! কারণু জ্রীহয়শার্য পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে- 
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''প্রতিষ্টিতাচ্চ1 ন ত্যা্জয। যাবজ্জীবং সমচ্চয়েৎ। 
বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসে! বাপি কর্তনন |" 
বরং প্রাণপরিভাগ বা মস্তক কর্তন কর! ভাল, তথাপি প্রতিষ্ঠিত 
শ্রীতগবৎ্ প্রতিমাকে পরিতাগ করা কর্তব্য নহেঃ আজীবন তাহার 
অচ্চন। করাই বিধেয়। 
এইপপে স্বর িষ্ঠ হইয়া করুণানিধি শ্রীঙ্গবানের রাতুল শরীচরণ- 
জীবেদয়া . কমল অঙ্চন।| করিলেও সর্বভূতে দরা বাতীত তাহা 
সাধনার অঙ্গ।  কদাঁচ সিদ্ধ হয় শী। “জীবে দয়া, নামে রুচি ও 
বৈঞব সেবন” এই তিনটী ভক্তিসাধনার উচ্চতম মঞ্চে আরোহণের মূল 
সোপান । তন্মধো জীবে দর। অর্থাৎ জীবম্াত্রে ঘর! প্রকাশই তাহার 
প্রথম ভর । সুতরাং জীবে দন! ব্যতীত কোন বাক্তিই স্ংসার-ভয় 
হইতে পরিজ্রাণ লাভ ক্িভে পারে না! 
“'আ]আনশ্চ পরস্তাপি যঃ করোত্যন্তরোদরমূ। 
তষ্ত ভিন্নদুশো মৃত্যু বি দধে ভয়মুন্বনমূ ॥” 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেবল উদরের ভিন্নতায় অন্যে্ সহিত নিজের তে 
(নির্দেশ করে, অপিচ সর্বভূতে শ্রীভগব।নের অধিষ্ঠান হেতু আপনাকে 
তাহাদের সহিত সমান দর্শন না করে। এমন কি কোন ক্ষুধিত জনকে 
দেখিয়াও কেবল নিজের উদর-পুরিতেই যত্রপর হয়ঃ মৃত্যু তাদৃশ তেদ- 
দর্শীর সংসার-বাধিই বিধান করিয়। থাকে । 
অতএব সর্ধবভূতের সন্তর্পণবিধান ভক্ত মাত্রেরই কর্তব্য । কিরূপে 
ভূতগণের তৃপ্তিসাধন করিতে হইবে, ভ্রীতগবান্‌ তাহ। নিজ শ্রীমুখেই 
পরিব্যক্ত করিয়াছেন 
“ অথ মাং সর্ভূতেষু ভূতাত্মনং কৃতালয়মৃ। 
অর্চয়েন্দানযানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্েন চক্ষুষ! ॥” 
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এই হেতু সর্বভূতে সমদর্শা হইয়া যথাযোগ্য ও ষগাশক্তি দান, 
হি সম্মান এবং মৈআ দ্বার। সর্বভূতে ভূতান্তর্যযামীস্বরূপ আমাকেই 
চ্টন| করিবে । তবে যে সাধারণভাবে সকল জীবেরই সমান সমাদর 
জীবের করিতে হইবে তাহ। নহে। এ সন্ধে শীঙ্সে যে 
বৈশিষ্ট । বৈশিষ্ট সথচিত হইয়াছে তাহ। এস্বলে উদ্ধত হইল । 
তদ্যথী--- 
ব্লীবাঃ শ্রেষ্ঠ।ঃ হাজীবানাং ৩ত? প্র।ণভতঃ ওভে। 
তত? সচিত্তাঃ প্রবরা স্তত শ্চেন্দিয়নুভধঃ ॥ 
তত্রাপি স্পর্শ বেধিভ্যঃ শ্রবরা রসবেিনঃ | 
তেভে] গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠা সততঃ শব্দ(বদে। বগা ॥ 
রূপভেদবিদ স্ত্র ততন্১ো9য়তো দত? 
তেনাং ধহুপদহ শ্রে%া শ্চতুপাদ স্ততে। দ্বিগাৎ। 
ততো বণ।শ্চ চত্বার স্তেষাং ত্রাঙ্গণ উত্ভমঃ॥ 
ব্রাঙ্মণেবপি বেদজ্ঞে। হার্থজ্ঞোহভ্যাণিক শ৬৪ | 
অপজ্ঞ(ৎ সংশয়চ্ছেতা ততঃ শ্রেয়ান্‌ স্বধন্মরত ॥ 
মুক্তনঙ্গ স্ততো ভূর ন দোদ্ধা। ধন্মমাত্ণঃ। 
তন্মান্মধাপিতাশেষ-ন্রয়াথাআ! নিরসরঃ | 
মা পঠাত্বনঃ পুংগো মায় সংন্যতকশ্মণত | 
ন পশ্থামি পরং ভূত মক মদশনাৎ |” 


অর্থাৎ হে শুভে! অচেতনগণ অপেক্ষা চেভনগণ শ্রেঠ। : তদপেক্ষা। 
প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা যাহার। চিত্তবিশিষ্ট, ভাহার। শ্রে্ঠ। তদপেক্ষ। 
বাহার] ইক্দ্িয়বৃতভিবিশিষ্ট তাহার। শ্রেষ্ঠ; সেই ইন্দিঘবরৃত্তগণের মধ্যে 
যাহার! স্পর্শবেদ]! তাহাদের অপেক্ষা বূসজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ, রসজ্ঞ হইতে গন্ধবিৎ 
শ্রেঠ, তদপেক্ষ। শব্দবিৎ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষ। রূপভেদবিৎ শ্রেষ্ঠ আবার এই 
সকল প্রাণীর মধ্যে বহুপদ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা চতুষ্পদ, তদপেক্ষ! ছিপ্দ অথাৎ 
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মনুষ্য শ্রেষ্ঠ; এই মন্থুষ্যগণের মধ্য চারিবর্ণ শ্রেষ্ট, চারিবর্ণের মধো, 
ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, বাঙ্গণের মধ্যে বেদজ্ শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা বেদের অর্থজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, 
অর্থজ্ঞ হইতে সংশয়চ্ছেত্], তদপেক্ষ। স্বধর্মকৃৎ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষ। মুক্তসঙ্গ 
শ্রেষ্ঠ, মুক্তপঙ্গ হইতে নিক্কামকর্্মা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা যাহারা নিবন্তর 
আমাতে (জ্ীতগব।নে ) নিখিল কর্মক্ষল ও আত্ম! স্য্পণ কৰে অর্থাৎ 
সর্ববদা,জ্ঞানাদি অবাবহিত ভক্তি করে, তাহার 1ই শ্রেষ্ঠ । অতএব সেই 
মদিতাম্ন ও মদণিতকর্্ম তক্তগণের সমদর্শন ও কর্শশূন্যতার নিমিত্তই 
তাহাদের অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠভূুত আন কাহাকেও দেখিতেছি না। এস্থলে 
পুর্বব পুর্ব জীব অপেক্ষা উত্তরোভ্তর জীবের এক একটী গুণাধিক্যে 
শ্রেষ্ঠত্ব স্ুচিত হইয়াছে । অুতরাং জাবগণের মধো যে পরম্পর ভেদ 
আছে তাহ। স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইল। তন্মধো সর্ধবজীবৈক-শ্রেষ্ঠ ভগবদ্‌- 
তক্তগণের প্রতিই বিশেষন্ধপে সমাদর প্রদর্শন করা কর্তবা । অন্যান্ত 
জীবের প্রতিও যোগ্যান্ুসারে যথাশক্তি সমাদর করা বিধের | যেহেতু 
“মঘনসৈতাশি ভূতানি প্রণমেদন্ মানরন্‌। 
ঈশ্বরে জীবকলয়! প্রবিষ্ট] ৬গবানিতি 11” 

অর্থাৎ শ্রীতগবান্‌ অন্তর্ধামীরূপে জীবদেহাবস্থিত বলিয়া, এই ভূত 
সকলকে ব্হু সম্মান করতঃ মনে মনেও প্রণাম করিবে । 

অতএব উপাসনার প্রাথমিক অবস্থায় সাধকগণের পক্ষে সর্বব- 
ভূতাদর যে অবনত কর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। পরন্ত সাধক-প্রবর- 
ভক্তের সর্ববডূতাদর গণের হৃদয়ে যখন ভগবত প্রেমের অমিয়-প্রবাহ 

কর্তব্য। উচ্ছ,সিত হইয়া উঠে, তখন তাহার। সর্বত্রই ভ্রীভগ- 
বদ্ধৈতব-্র্তি অবলোকন করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহাদের সেই 
তক্তি-বিভাবিত নির্খল হৃদয়ে হিংস! অস়্াদির তামসী রেখা আদ 


প্রতিভাত হয় ন।। যথা 


৪৬ ভক্তের 15 ] | 


শি রঃ শত উপ সা সি ইক পি 5 শিস শি সি ছি শত পসিএাশ পল সপ তি ৮ চা 


“এতেন হা, তাব্যাধ তবাহি দর গুণ12। 
হরিভক্কৌ প্রবৃত্ত যে ন তে স্থ্যঃ পরতাপিনঃ ॥” 

অর্থাৎ হে বাধ! তোমার অহিংসাদি গুণ অঙ্ুভ ; খাহাঁর। হবি- 
ভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাহার! কখনই পরপীড়ক হয়েন না। সকলের 
প্রতিই তাহাদের শুদ্ধ মৈত্রী ভাবের উদয় হয়। তাহাদের এই সর্বত্র 
মৈত্রী ভাব, সখ্যাি-ভাবসিদ্ধ জগোকুলবাসিগণের স্বভাবের অনুসরণ 
দ্বার। কিম্বা তাদশ ভগবদ গুণানুসরণ দ্বার।ই উত্পন্ন হইয়। থাকে । 
কিন্ত সাধক বখন সাধনার চরম-সোপানে আরোহণ করেন, তখন 
তাহার হিংসাভাঁব স্বভাবতঃ বিলুপ্ত য় ; কেননা তখন তিনি আপ- 
নাতে ও সর্বভতে জ্রীভগবন্ভাবের স্ফতি দর্শন করিয়। প্রেমানন্দে 
বিভোর হন। বিশেবভঃ ভরুমূল সেন করিলে খেমন পল্পবাদিও প্রফুল্ল 
হইয়। থাকে, সেইরূপ শ্রীহরির অর্চন| করিলে যখন নিখিলদেবতাঁর 
সন্তোষ সাধন ভর, তখন অন্য দ্েবতাস্তর উপাসন। বাহুলা মাত্র । আবার 
স্বতন্ত্র তন্ব-দৃষ্টিতে উপাসনা করিলেও যখন সেই সেই অধিষ্ঠানে 
শ্রীভগব(নেরই উপাসনা বিহিত হয়, তখন তৎসদন্ধে অন্য দেবতার 
সমাদর করাও অবশ্য বিধেয়। কিন্তু তাহ।দের প্রতি অনুরাগ বা দ্বেষ 
প্রকাশ কদাচ কর্তবা নহে । কারণ জ্ীভগবৎ-অগ্চন। পরিত্যাগ করিয়া 
কেবল জীবের প্রতি দয়] প্রকাঁশ ব! দ্রেবতান্তর সমাদর করিলেও 
তদ্দভিনিবেশ উপস্থিত হইয়। সাধকের ঘোর*অন্তরার় জন্মায় । ভরতমুনির 
সৃগত্বলাভিই ইহার জলম্ত দৃষ্টাত্ত। সুতরাং জীবে দয়।ই ভগবদ্তক্তির মুখ্য 
সাধন নহে। যদিও শক্সাদি দ্বার| অতিহিংস| সর্বদা পরিত্যজ্য, 
তথাপি অর্চনমার্গে পত্র-পুষ্পাদিচয়নার্থ কিঞ্চিৎ হিংসাঁভীন অবশ্যই 
বিহিত হইয়াছে । অতএব সাধকের পক্ষে কাহারও অনাদর কর! 
কর্তব্য নহে; পরন্ত ভগবৎ সম্বন্ধে সমাদর করাই কর্তব্য । তবে একাস্ত 
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ভক্তগণের কথ। স্বতন্ত্র। যখন তাহাদের তক্তি-বিতভাবিত চিত্তবৃত্তি, 
সাগরাভিসারিণী আোতশ্ষিনীর স্যার শ্রীকৃষ্ণের শ্রীসরণসিন্ধু-সঙ্গমে মিলিত 
হইবার জন্য উধাও প্রবাহিত হম, তখন দেবতান্তরের প্রতি সন্মান 
প্রদর্শনের অভাব যে না হইতে পারে তাহা নহে; কিন্তু তাহাকে 
অবজ্ঞাজনিত বল। যায় না। চিত্তের পরম ব্যাকৃলতা ও একাত্তিকী 
নিষ্ঠার কারণই কোথায় কে আছেন তাহাঁর তত্ব লইবার অবসর 
থাকে না। অতএব দেবতান্তরসাধনা পরিতাঁগ করিয়া একমাত্র 
তগবান্‌ শ্রীরূ্টের '্টপাপনা করা৷ কর্তব্য। ইহাই পু মহাঁজনাচরিত 
মঙ্গলময় পথ । যথা 


“ভেজিরে মুনায়াহথাগ্র ভগবস্তমধোক্ষজং | 
সত্ত্ং বিশুদ্ধং ক্ষেমায কল্পতে বেহন্্ তানিহ |” ১২২৫। 


অর্থাৎ এই কারণেই পুরাকালে মুনিগণ বিশুদ্ধ সত্বমূর্তি তগবান্‌ 
বাস্থদেবের উপাসন। কবিতেন। অধুনা যে সকল মহাত্মা! তাহাদের 
অন্বর্তী হইয়। শ্রীকষ্জের ভজন। করেন, তাহারা এই সংসারে পরম মঙ্গল 
লাভ করিয়। থাকেন । 

আবার" এই মায়া-বৈচিব্রাময় সংসারে অনেকেই কামনার কুহক- 
প্রলোতনে মুগ্ধ হঈয়। ভৈববা্দি দেবতার আরীধন] করেন বটে, কিন্তু 
তাহাঁতে তাহার। জীবের চরম লক্ষা পরম পুরুষার্থ লাতে বঞ্চিত হইয়। 
থাঁকেন। এই জন্যই ধাহারা মৃযুক্ষু, তাহ।রা কদাঁচ অন্য দেবতার 
উপাসনা করেন না । যথা 


“মুমুক্ষবো ঘোররূপান্‌ হিত্বা ভূতপতীনথ। 
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজ্তি হৃনস্থ্য়বঃ |” 


অর্থাৎ মোক্ষাথিগণ তয়ঞ্কর আকারবিশিষ্ট পিতৃভূতেশাদির আরাধনা 


8৮ ভক্তের সাধন। 


পরিত্যাগপুর্বক দেবতান্তরের প্রতি অস্ুয়। প্রকাশ না করিয়। পরম 
শত্বি-নিকেতন শ্রীনারাবণ মুর্টিরই ভজন। করিয়া থাকেন ! 
যদিও গ্রীনারায়ণের ভজনে সকাম-সাধকগণের সকল কামনাই সিদ্ধ 
হইতে পারে, তথাপি তাহারা যে কান সিদ্ধির নিমিত্ত অন্য দেবতার 
আবরাধন। করিয়! থাকেন, তাহার কারণ এই যে»-- 
“রজক্তমঃপ্রকতয়ঃ সমশীল1 ভলন্তি বৈ। 
পিতৃড় ত-প্রজেশাদীন্‌ শ্রিযৈশ্ব্ময-প্রজেপ্দবঃ ॥” 


অর্থাং ফাহাদের প্রকৃতিতে রজঃ ও তমগুণের 'আরধিকা উাহারাই 
শ্বধ্য, সম্পত্তি ও পুত্রাদি কামনার পিতৃ' ভূত ও প্রঞ্জাপতি প্রস্তুতির 
আরাধন। 'করেন। সমশীলতার কারণই তাহাদের দেব ভান্তরুতজনে 
প্রবৃত্তির উদয় হয় অর্থাৎ তাহার] যেমন রজন্তমঃস্বতাববিশিষ্ট, তদন্তরূপ 
বজন্তমো গুণময় দেবতাগণেরও উপাপন।র প্রবৃত্ত হইয়! গাঁকেন | 
যদি বল, তাহাদের দোষ কি? বেদে পিত্রাদির উপাসন। স্পষ্ট উক্ত 
হইয়াছে ?--তাহ। হইলেও বাস্থুদেব-পন্নায়ণতাই নিখিল বেদের তাৎপর্য 
এবং ভগবগ্তক্তিই বেদের মৃ্যার্থ। সুতরাং তাহার! অবিধি পূর্বকই 
পিত্রাদির আরাধন। করির1 থাকেন। বস্তুতঃ বৈদিকধন্ম ভগবদাত্মক | 
বথা--ভ্রীতগ বন্ুত্তি__ 
“কালেন নষ্ট! প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্িতা | 
ময়াদে ত্রঙ্গণে প্রোক্ত। ধর্ো। যন্াং মদাতক2 |” 


অর্থাৎ প্রলয়কালে বিনষ্ট যে বাণী সর্বাগ্রে ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলাম, 
তাহা বেদ নামে অভিহিত। সেই বেদোক্ত ধর্ম মদাশ্নরক অর্থাৎ 


তগবদাতক। 
যদিও বেদের যক্তভাগে যঙ্ঞাদির প্রাধান্ত কথিত হইয়াছে, তথাপি 
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চপ 


সেই যঙ্ঞপকল যখন বাসুদেবের অঙ্গবিভূতি ইঞজাদিদেবতার আরাধন।- 
বেদের ময়, তখন সেই যজ্জদির বাস্ুদেবপরহ্ধ অবশ্তই 
ভগবৎপরত্ব। স্বীকার্যা। আবার জ্ঞানকাণ্ডে যোগের প্র।ণায়ামাদি 
ক্রিয়াপরত্বের' আশঙ্কা থাকিলেও উহ1 ভগবং-প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ 
ভগবন্ধ্যানপর বলিয়া এবং কর্মকাণ্ডে বাস্থদেবে কর্ণ ব্যতীত কর্মের 
সিদ্ধিলাত হয় ন। বলিয়া যোগ ও কর্মেরও বাসুদেবপরত্ব স্থচিত হই.. 
যছে। অতএব বাস্ুদেবই ভজনীয়, ইহাই নিখিল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ।--.. 
“বাস্ুদেবপর। বেদ। বান্থরদেবপর মখাঃ ॥ 
বাহ্দেবপর1 যোগ! বাস্থদেবপরণ ক্রিয়া; ॥ 
বাস্ুদেবপরং জ্ঞানং বাস্থাদেবপরস্তপঃ। 
বাহুদেবপরো! ধন্ধো বাহুদেবপর। গতিঃ ॥” 
অর্থাৎ বেদসকন বাসুদেবপর অর্থাৎ বাস্থদেবেই তৎসমুদ্ধায়ের 
তাৎ্পধ্য। যজ্জপকল বাস্থুদেবপর, কেন ন। তাহাতে তাহারই আরা- 
ধন বাহত হয়। অপর কর্থ” যোগ, জ্ঞান, তপস্ত। ও ধন্মাদিও এক 
বান্থুদ্দেবেই পর্যবসিত এবং বাস্থদেবেই ইহাদের পরমা গতি। ফলতঃ 
যোগশান্ধ, জ্ঞানশাস্ত্র ও ধর্মশান্ত্রদি নিখিল শাস্তের মূল বেদ । সেই বেদ 
যখন বাস্ুদেবপর, তখন সকল শাস্ব্রেরই বাসুদেবপরত্ব সিদ্ধ হইল। 
সে যাহ। হউক, এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতে পারে, স্বয়ং ভগবান্‌ বাসু- 
দেবের সর্ববোৎকর্ষ স্থচিত হইলেও গুণ[বতার বিষ্ণুর তাদ্বশ প্রাধান্য 
কিরূপে প্রতিপন্ন হয়? ইহারই উত্তরে কবিত হইয়াছে_. 
“স এবেদং সমর্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়।। 
সদসজ্রপয়! চাসৌ গুণমধ্যাগুণো। বিভূঃ॥” 
অর্থাৎ সেই তগবান্‌ প্রথমতঃ কাধ্যকারণাত্মিক। গুণমফ়ী মার! 
ঘ্বারা.এই নিখিল বিশ্বের স্থষ্টি করিয়াছেন; অতএব তিনি বিভূ (সর্ধ- 
ঠ 


ভক্তের লাধন 


গিনি সিন্িস্িস্ডিনিডিস্রি ভিহ্ডিজ্িন্িল্ডিনি 


ব্যাপক ) ও ম্বতঃনিগণ হইলেও হৃষট্যাদির নিমিত্ত মণ হইয়া থাকেন। 
ইহাতে মহদাদি বিরিষচি পর্যন্ত সকলেই যে তাহার সহিত অভিনন। তাহা 
অতিব্যঞ্জিত হইল। কিন্তু ত্মধ্যে সব্বগণেই যে 
তাহার পূর্ণ বিকাশ। তাহা ইতঃপূর্বে প্রমাণিত 
হইয়াছে। ম্ৃতরাং বেদে যে পিতৃভৃত-প্র্েশীদির আরাধন! উন্লি 
খিত হইয়াছে, তাহাদেরও অষ্টা-বানুদেব। অতএব এই অখিল- 
রসামৃতঘূর্তি বাসুদেব শ্রীকুষ্$ই যে ভক্তের একমাত্র আরাধ্য তত্ব_ 
শীষের পদারবিন্দই যে একমাত্র তঙজনীয় বন্ধ, তাহ! সর্দশান্ত্র-সমন্বয় 
দিদধান্তিত হইল। গরন্ভ_ 
*এতেচাংশকলা পুংস। কৃষগ্ত ভগবান স্বয়ং |. 

সর্বভক্তিশান্্রশিরোযণি শ্ভীয়ন্তাগবতের এই বচনরাজ দ্বারাই 
জীকুষের পূর্ণভগব্ধ। সুদূঢ্ূপে পরিব্যকত হইয়াছে। প্র সরব 
অবভারের মূল) ইহা হইতেই সর্ধ অবতারের হটি। ইনিই স্বয়ং 
ভগবান, সুতরাং ইহা! হইতেই অপরের তগবন্ধ সিদ্ধ হইয়া থাকে। 
জীকৃষেরই তগবনধ। কিন্তু শ্রীঞ্জ কোন তগবানের। অংশ বা কলা 
নহেন। এই সারতদ্বই গৌড়ীয় বৈবদর্শনের মূ সিদ্ধান্ত । 


জ্ীকূষই ভক্ের আরাধ্য। 


চতুর্থ উল্লাস 


ভক্তির অভিধেয়ত্ব | 


“এবে কহি শুন অভিধেয় লক্ষণ। 
যাহা হইতে পাই কুষ্ণ, কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥” 
ঘাহ। হইতে জীব প্রেমধন লাঁত করিয়। শ্রীকৃষ্চচরণকমলে অতন়্- 
প্রসাদ লাভ করে, তাহার নামই অভিধেয় তত্ব। শ্রীকৃষ্ণতক্তি ব্যতীত 
সকাম কর্ম দূরে থাক, নিষ্কাম কর্ম এবং নির্মল ব্রন্মজ্জানও যখন নিক্ষল 
হইয়া থাকে তধন শ্রীকৃষ্ণতক্তিরই শ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব স্থচিত হইয়াছে। 
শ্রীমচ্ভাগবতাবিঞব প্রকরণে শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিয়াছেন-_ 
“নৈষম্মমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্নমূ। 
কুত: পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কন্ম যদপ্যকারণমূ ॥” 
সর্বোপাধি-নিবর্তক অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানও যখন শ্রীতগবস্তাব-বর্জিত 
হইলে অর্থাৎ শ্রীতগবানকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে ভাবন। না করিলে 
মোক্ষসাধক হয় না, তখন পরোক্ষ জ্ঞানের কথা কি? সর্বশ্বক্িমান্‌ 
ভ্রীভগবান্কে নিঃশক্তি কল্পন। করিয়। মায়িক ভাবনাদি দ্বারা অপরাধের 
সঞ্চার হয়। সুততাং দেই অপরাধে জীবনুক্ত পুরুষেরও পুনবন্ধন 
উপস্থিত হইয়া থাকে । যথা-_বাসনাভাধ্য-ধৃত পরিশিষ্ট বচন__ 
"জীবন্ুক্ত| অপি পুনবন্ধনং যাল্তি কর্মভিঃ। 
যদাচিন্ত্যমহ্থাশক্ে। ভগবত্যপরাধিনঃ ॥” 
অতএব সাধনকালে কি সিদ্ধকালে সকল সময়েই যাহা ছুঃখগ্রদ। 
সেই কর্ম, সকামই হউক অথবা! নিষ্কামই হউক, ভগবানে সমর্পিত ন 
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হইলে অর্থাৎ তক্তি-বর্জিত.হইলে যে ফলদায়ক হইবে ন, তাহাতে 
আব ব্যক্তব্য কি? সুতরাং ভক্তি-সংসর্গ বাতিরেকে জ্ঞান করের বৈফল্য 
স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইল । 

“জুগুপ্সিতং ধন্মকৃতেহনুশাসতঃ স্বভাবয়ক্তস্ত মহান্‌ ব্যতিক্রমঃ |” 

হে ব্যাস! তুমি হরি-যশকে গৌণ নির্দেশ করিয়। ভারতাদি 

শাস্ত্রে যে কাম্য কর্মাদ্ির বর্ণন! করিয়াছ, তাহা অতীব অকিঞ্চিৎকর 1 
স্বতরাং স্বাভাবিক বিষয়-বাঁসন।-প্রলুব্ধ কামী ব্যক্তিগণের পক্ষে সেই 
নিন্দনীয় কাম্যকর্মদি ধর্মার্থে অন্নুশ/সন করিয়। অন্যায় কার্ধ্ই করি- 
যাছ। বাস্তবিকই এ সকল অপার কর্মময় বাপার কামন।-বহিতে 
দ্বতানুতির ন্ঠায় হইয়াছে । যেহেতু, তোমার কথায় বিশ্বাস করিষু! 
কামনাপর ইতর ব্যক্তিগণ সেই কামা কর্্াদিকেই যুখা ধর্মরূপে গ্রহণ 
করিবে, তখন তন্জ্ঞ ব্যক্তির নিষেধাজ্ঞ।-এমন কি তুমি স্বয়ং নিষেধ 
করিলেও আর গ্রাহ্া করিবে না-_তাহারা প্রবল কামনা-জ্রোতে 
প্রাণমন ভাপাইয়। দিয়। নিতা নব'নব কলেরই অন্বেষণ কবিবে, অথচ 
কিছুতেই প্রাণে অনাবিল আনন্দ ও তৃপ্তিলাত করিতে পারিবে না। 
্বধন্্ ত্যাগ করিয়াও অতএব অনর্থকর কামাকন্মাদি পরিত্যাগ করিয়। 
ভক্তি অন্ধপীলন কর্তব্য। এমন কি নিতানৈমিত্তিক স্বধন্ম নিষ্ঠার প্রতিও 
উপেক্ষ। প্রদর্শন করিয়। কেবল হরিতক্তির অন্ুশীলনই কর্তব্য। যথ।-_ 

“তাক্ত।া স্বধর্মং চরণান্থুজং হয়েউজননপক্োহথ পতেত্ততো বদি । 

ষত্র ক্ধ বাভদ্রমভুদমুধ্য কিং কো] বার্থ আপ্তে| ভজতাং স্বধন্মতঃ |” 

স্বধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীহরি-পদ্ররবিন্দ ভজন করিয়। তক্ভির 

পরিপক অবস্থায় নীত হইয্রল তে। কোন চিন্তার কারণ নাই; কিন্তু যদি 
কেহ স্বধর্ম ত্যাগ পূর্ববক হরিতজন আন্ত করিয়াই অথবা অপকাবস্থায় 
অপরাধ বশতঃ তজন-পথ ত্রষ্ট হয় কিম্বা আমঘুঃক্ষয়ে দেহাস্তর প্রাপ্তি ঘটে, 


স্বধন্ম ত্যাগ করিয়াও ভক্তি অনুশীলন কর্তব্য। ৫৩ 
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তখাপি উ তাহার ্বধন্মতাগ নিবন্ধন অমঙ্গল হয় না। শ্রীকুষ্জজরণারবিন্দ- 
ভজন ব্যতিরেকে কেবল স্বধন্ম পালন দ্বারা কোন্‌ বাক্তিই বা! কল লাভ 
করিয়াছে? অতএব ভক্তিই একমাত্র অভিধেয় বন্ত। 

গৃহাসক্ত বহিম্মুখ ব্যক্তিগণ এই নিখিল কল্যাণ-সাধক ভক্তিতত্বের 
অনুসন্ধান দূরে থাক আত্মতদ্বের ক্ষীণালেক-রেখাও তাহাদের নিবিড় 
অজ্ঞান-তিমিরারৃত হ্ৃদয়-কন্দরে উদ্ভাসিত হয় না। “কে আমি, 
কোথা হইতে আসিরাছি, কি করিতেছি, কি হইবে, কিরূপেই ব৷ এই 
সংসার হইতে নিস্তার পাইব” এই সকল বিষয় ত্রমেও চিন্তা করে না। 
কেধল কামিনী-কাঞ্চনের কুহক প্রলোভনে বিষুগ্ধ হইয়। মরীচিকা1ত্রাস্ত 
কুরঙ্গের হ্যায় সংসার-প্রান্তরে অনিত্য সুখের লালসায় ভ্রমিয়৷ বেড়ায় । 
যাহাদের ব৷ যাহার জন্স এত যত্ব, এত ক্লেশ, এত ছুটাছুটি, হায়! 
ভ্রান্ত মানব সেই স্ত্রীপুত্রাি পরিজনের ও দেহের বিনাশ অবলোকন 
করিয়াও স্বীয় পরিণাম চিত্ত। করে না পুর্ব হইতে প্রস্তুত হয় না। 
মোহের নেশ। ন। ছুটিলে-_কন্মের বাধন না টুটিলে তে। জীবের তবব- 
ঙানোদর হয় নমোহ-মাদকত]। বিদুরিত হয় ন। ?-_ 

“তম্মাভারত সর্ববাত্ম! ভগবানীশ্বরে। হরি? | 
শ্রোতবাঃ কীত্িতব্যশ্চ ন্রর্তব্য শ্চেচ্ছতাভয়ং ॥” 

অতএব হে পরীক্ষিত! যেব্যক্তি মোক্ষের অর্থাৎ সর্ববভাপ-নিব- 
ক ভগবচ্চরণ-প্রসাদের অভিলাষ করেন, তাহার পক্ষে সর্বৈৰশ্র্য্যময় 
পরমপ্রেষ্ঠ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নামলীলাদি শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা 
কর্তব্য । 

তবে যে, বিরাট পুরুষে চিত্ত-নিবেশরূপ জ্ঞান-যোগ দ্বার। সদ্ধ-মুক্তি 
ও ক্রম-মুক্তির উপায় নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাও ভক্তিরই অন্থ্বরভী ! 
প্রথমতঃ সেই ব্যষ্টি বিরাটরূপ্রে ধারণায় চিত্তশুদ্ধ হইলে তদন্তব্যামঃ 
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চিদ্ঘনরূপের ধারণায় অধিকার জন্মে। সুতরাং অপ্ুদ্ধচিত্ততা হেতৃ- 
ঘে পর্য্যন্ত না সেই অন্তর্ধ্যামী নারায়ণের ধ্যান করিতে সমর্থ হইবে, তাবৎ 
সেই স্থুল বিরাট রূপের ধান করা কর্তব্য। যথা__ 

“যাবন্ন জায়েত পর।বরেহস্মিন্‌ বিশ্বেশ্বরে ড্রষ্টরি ভক্তিযোগ: | 

তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত ॥” 

অর্থাৎ ধাহ! হইতে ব্রহ্মাদি দেবতা কনিষ্ঠ এবং যিনি দ্রষ্ট স্বরূপ, সেই 

বিশ্বেশ্বরে অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণে যে পর্যান্ত না সাধন-লক্ষণা ভক্তির উদয় হয়, 
তাবৎ পর্য্যন্ত যত্ব পূর্ব্বক তাহার স্থুলরূপের স্মরণ করিবে । 

, অতএব ধীহার! “সর্ববং খন্বিদং ব্রহ্ম” বলিয়। সর্বভূতেই ভগবৎ 
সমীর বিকাশ অন্ুতব করিয়। কৃতার্থ হন, সেই সকল বিরাট-ধারণানিষ্ঠ 
যোগীদের অপেক্ষ। ধাহারা আত্মান্ত্য্যামী-ধারণ।-নিষ্ঠ অর্থাৎ স্বন্ব হৃদয়ে 
অধিঠিত প্রাদেশমাত্র পুরুষকে চতুভূজি নারায়ণরূপে অবলোকন করেন 
তাহার! শ্রে্ঠ। আবার তাহাদের অপেক্ষা যাহারা ভগবানে কর্মার্পণ 
করেন, তাহারা শ্রেষ্ঠ । যেহেতু-- 

“নহাতোহম্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংস্তাবিই | 
বান্ুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগেো যতে। ভবেৎ ॥” 
অর্থাৎ সংসারি-ব্যক্তিগণের মোক্ষ প্রাপ্তির নিমিত্ত তপষোগাি 
বহুবিধ উপায় নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু পূর্বোক্ত পথই অপেক্ষাকৃত সমীচীন । 
কারণ, উক্ত পন্থাবলম্বন করিলে শ্রীতগবানে তক্তিযোগের উদ্নয় হইয়। 
থাকে । এই ভক্তিযোগ ভিন্ন সুখময় নিরাপদ পথ আর নাই। সুতরাং 
জ্ঞানযোগমিশ্রা ভক্তি অপেক্ষ। বিশুদ্ধা তক্তি যে সর্ধবগরীয়সী, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । এই ভক্তিযোগ সর্বব-বেদ-সিদ্ধ। যথা 


“ভগবান্‌ ব্রন্ধকাৎন্ম্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া । 
তদধ্যবস্তৎ কুটস্থে! রতিরাত্মন্‌ যতো ভবেৎ॥” ২1২৩৪ 
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অর্থাৎ মুনিগণ যেমন একাধিকবার শান্ত্রালোচনা! করিয়া তাহার 
তাৎপর্ধ্য পরিগ্রহ করেন, সেইরূপ ভগবান্‌ স্বয়ং স্বপ্রকাশ ও সর্বজ্ঞ 
পরধেশ্বর হইয়।ও নিখিল বেদের সার অভিধেয় কি, তাহ? নিষ্কাষণরূণ 
লীল। প্রকাশের নিমিত্তই তিনবার সমস্ত বেদ বিচারপূর্ববক যাহা হইতে 
বেদ শ্রীভগবানেরই আপনাতে (ভ্রীহরিতে ) প্রেমের প্রথমাবস্থা রতির 

বেদ্য। উদয় হয়, সেই সর্ববেদ-প্রতিপাদ্য ভক্তিযোগকেই 
নিশ্য় করেন। এস্লে তগবান্‌ তিনবার বেদ-বিচার দ্বারা লোকে 
বেদার্য নির্ণয়ের দৃরূহত। প্রকটন করিয়াছেন। পরন্ত অনন্ত বৈক্কু- 
বৈভবে অনন্তকে[টি বিরিঞ্চি বিরাজমান; সুতরাং তাহাদের মধ্যে 
বেদেরও অনন্ত পাঠভেদ খাক। বিচিত্র নহে। অতএব সেই নিখিল 
বেদের এ্ররূপ আলোচন। কেবল ভগবানের দ্বারাই সম্ভব। বিশেষতঃ 
তিনি শ্বয়ংই বলিয়াছেন-_ 


“কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদা বিকল্পয়েৎ। 
ইত্যন্ত হ্বদয়ং লোকে নান্তো মন্বেদ কম্চন ॥" 


অর্থাৎ বেদে কর্মকাণ্ডে বিধিবাক্য কি বিধান করে, দ্েবতাকাণ্ডে 
মন্ত্রবাকা কি প্রকাশ করে এবং জ্ঞানকাত্ডে কাহাঁকে আশ্রয় করিয়। 
তর্কবিতর্ক করে, আমি ভিন্ন তাহার তাৎপধ্য কেহই জানে ন। 
যেরূপ প্রেয়সীর মনের ভাব প্রিয়জনই অবগত হইয়। থাকে, সেইরূপ 
শ্রুতির হৃদ্গত অভিপ্রায় কেবল আমারই বেদ্য। 

অনন্তর এই বেদ-প্রতিপাদ্য ভক্তিযোগের সাধন কি? তাহা 
কথিত হইতেছে । যথা-_- 


“তন্মাৎ সর্ববাত্মনা রাজন হরিঃ সর্বত্র সর্বদা । 
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ন্মর্ঘব্যো ভগবান ণাম্‌॥ ২1২৩৬ 


৫৬ ভক্তের সাধন । 


অর্থাৎ যাহ! ভিন্ন অপর মঙ্গলময় পথ আর নাই, যাহ! হইতে 
ভক্তি  সর্ধবভূতে শ্রীকুষ্ণস্ফুর্তি পরিদৃষ্ট হয়, সেই ছুলত 
স্থখদায়িনী। তক্তিযোগ লাভের নিমিত্ত মনুধা মাত্রেরই একাস্ত 
মনে অর্থাৎ মনোবৃত্তিতেও জ্ঞান কর্মীদির অপেক্ষা ন। করিয়। এবং 
দেশকাল নিয়মের অপেক্ষা না করিয়া শ্রীকৃঞ্জের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ 
ও পাদ-সেবনাদি করা কর্তব্য। তন্মধ্যে শ্রবণের প্রাধান্য প্রদর্শনপূর্ববক 
তাহার মহিমা কথিত হইতেছে । যথা-_ 
"পিবস্তি' যে ভগবত আত্মনঃ সতাং 
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভূতং 
পুনস্তি তে বিষয়বিদূষ্তাশয়ং 
ব্রজন্তি তুচ্চরণসরোরুহাস্তিকং ॥” ২1২৩৭ 
ধাহারা স্বীর উপাস্ত তগবান্‌ শ্রীনারায়ণ, শ্রীরাম বা শ্রীকুঞ্ড কি 
স্বীয় ভাবানুরূপ বালা, শৌগণড ব। কৈশোর কঞ্জের কথামৃত এবং 
« তদীয় ভক্ত শ্রীনারদাদি, শ্রীহনুমানাদি, জীীনন্দীদ,ভরীদামাদি ব। শ্রীগোপ- 
বালাদির কথামত শ্রবণপুটে পান করেন, তাহাদের অন্তঃকরণ বিষয়- 
বিদুষ্ট হইলেও তাহারা স্বামিত্বের আরোপ দ্বার মমতাম্পদ শ্রীভগ- 
বানের অন্য সেই ছুষ্ট চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়। লয়েন। সুতরাং চিত্ত- 
শুদ্ধির নিমিত্ত তাহাদিগকে পূর্বব-কথিত জ্ঞানযোগাদি-মার্গ অবলম্বন 
করিতে হয় না। ভক্তির স্বাভাবিকী পাবনীশক্তিতেই উহা আনুষঙ্গিক 
ফলরূপে সিদ্ধ হইয়া যায়। অবশেষে তাহার! ভক্তির সাক্ষাৎ ফল- 
স্বরূপ শ্রীকৃঞ চরণারবিন্দে গতিলাভ করেন। 
পরস্ত অন্ত দেবার্চন সম্পূর্ণ কাম-মুলক । এইজন্য মন্দবুদ্ধি মনুষ্য- 
গণ ব্রহ্মতেজ কামনায় বেদপতি ব্রহ্মার ধনের কামনায় বস্থুগণের, 
সত্রী-কামনায় হুর্গাদেবীর, স্বর্গ কামনায় দ্বাদশ আদিত্যের ইত্যাদি 


ভক্তই নিষ্কাম । ৫৭ 
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ভিন্ন ভিন্ন কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অর্চন। করিয়া 
থাকেন। কিন্তু সুবুদ্ধি বাক্তিগণ একান্ত ভাবে শ্রীকুক্$-তজনেই আসক্ত 
হয়েন। যথা 
“অকামঃ সর্বকাষে! বা যোক্ষকাম উদারধীঃ | 
তীত্রেণ ভক্তিযোগেন বজেত পুরুষং পরং |" 

অর্থাৎ ধীহার কোন কামনা নাই, তাদ্শ নিষ্কাম ব্যক্তিই যে 
কেবল শ্রীরুঞ্ আরাধনায় বত হইবেন তাহা। নহেঃ যিনি সর্বকাম 

ভক্ত অর্থাৎ ধাহার উক্তানুক্ত সকল কামন। আছে তিনিও, 

শি্ষাম। এমন কি মোক্ষকামী ব্ক্তিও তীব্র তক্তিযোগে 
অর্থাৎ মেঘাস্তরিত সৌৰকিরণ যেমন তীব্র, সেইরূপ জ্ঞানকর্মীদি 
অনারত একান্ত ভক্তিসহকারে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্তের ভজন। করিয়। 
থকেন। ফলতঃ ধাহার! ভগবানের ভজন|। করেন, তীহারাই অকাম | 
যেহেতু তাহাদের কামনা কৃষসুখতাৎপর্যেই পর্যযবসিত। কিন্ত 
মোক্ষকামীকে অকাম বল। যায় না। কাম কাহাকে বলে ?ছঃখ 
নাশানন্তর স্ব-স্থ প্রাপ্তির ইচ্ছার নামই কাম। সুতরাং কাম আম্ম- 
সুখ তাতপর্ধাময়। অতএব কন্মাঁ ও দেবতান্তর-উপাসকগণ কেবল 
স্বকীয় তাৎকাঁলিক কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখখগুনার্থ নশ্বর ত্বর্গাদি ভোগের 
জন্য অযথা! প্রয়াস পাইয়া থাকেন। আবার এই কন্মী ও দেবোপাসক- 
গণ অপেক্ষ। জ্ঞানিগণ শ্রেষ্ঠ হইলেও তীহার1 যখন স্বীয় সংসার দুঃখ 
খগুনেই প্রবৃত্ত এবং ব্রহ্মসথখান্থুতব-প্রয়াসী, তখন কর্মীদের অপেক্ষাও 
তাহাদিগকে অধিক সকাম বলিয়া! বোধ হয়। কিন্তু ভক্ত শ্রীভগবানের 
স্থখের নিমিত্তই তজনে প্রবৃত হইয়। থাকেন, সুতরাং তাহার অখিল 
চেষ্টা কু উস্ুখ-তাৎপর্যাময়ী বলিয়া! ভক্তের নিষ্কামতা সহজেই সিদ্ধ 
হইতেছে। তাই ভক্তবর প্রহলাদ বলিয়াছেন-_ 


৫৮ ভক্তের পাধন 


“নাথ যোনিসহস্রেঘু যেধু যেষু ব্রজাম্যহং | 
তেষু তেঘন্যুত। ভক্তি রচ্াতান্ত সদ ত্বয়ি ॥” 
হে নাথ! আমি স্বকর্মফল নির্দিষ্ট পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি যে কোন 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেই সেই জন্মেই তোমার চরণে 
আমার ভক্তি যেন সর্ধদ|! অবিচল। হয়। 
অতএব কাম-রাহিত্যেই হউক ব। কাম-সাহিত্যই হউক, ভক্তির 
তগবদ্ধিষয়ন্বই স্থুবুদ্ধিতার লক্ষণ”_তদতভাবই মন্দবুদ্ধিতার পরিচায়ক । 
যদি বল, জ্ঞানী ও কক্মার! যখন তীত্র কামনার সহিত আরাধন। 
করিতেছেন, তখন চরমে তাহাদের সেই আরাধনা শুদ্ধ। ভর্তিতে 
পর্যবসিত কেন না হইবে? সুতরাং তাহাদের ভক্তির অভিধেয়ন্ব 
স্বীকারের প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কা নিরসনের জন্যই উক্ত হইয়াছে-- 
“এভাবানেব ঘজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ। 
ভগবতাচলে। ভাবে বদ্ভাগবতসঙ্গত: ॥” 
অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রদি দেবতার অগ্চনা করেন, 
তাহাদের যদ্দি সেই সেই দেবতার অর্চনকালে তগবভ্তত্তসঙ্গ লাভ ঘটে, 
তবেই তাহাদের তগবানে অবিচল! ভক্তির উদয় হয় এবং তাহাই 
তাহাদের পরম পুরুষার্থ লাত; তত্ডিন্ন অন্ত সকলই তুচ্ছ। অতএব 
দেবতাস্তর ভজন তগবদ্তক্তির কারণ নহে, ভাগবভ-সঙ্গই কারণ। 
তাহাও যে যদৃচ্ছাক্রমে উদ্দিত "হয় তাহা ইতঃপুর্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
তাই বলি! মোহান্ধ জীব! যদি ছুঃসহ সংসারকারা-যন্ত্রণ৷ হইতে 
পরিত্রাণ লাত করিয়৷ আনন্দময়ের আনন্দধামে যাইতে বাসনা থাকে _ 
যদি প্রেমরসে প্রাণ গলাইয়! চিত্ত-মধুপকে পরিতৃপ্ত করিতে চাও - 
তবে এস! এই কৃষ্জ-ভক্তির অমৃত-পাথারে আপিয়া চির-জীবনের 
তরে নিমগ্ন হও--তখন দেখিবে পৃথিবীর কোন বিপদ বা কোন 


ভক্তই নিফাম। ৫৯ 


বন্ধনই আর তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। ছুলত মন্ুধা জন্ম 
লাভ করিয়াআহা! এমন সুন্দর ভজনযোগ্য "মানবদেহ পাইয়! 
চিরদিন কামনার দাস হইয়! থাকিলে চলিবে কেন তাই ? প্র দেখ! 
তোমার আয়ু-রাঁ হেলাঁয় খেলায় প্রতিনিয়ত কালের কোলে ঢলিয়। 
পড়িতেছে। খদি মানবজীবন সফল করিতে চাও, তবে ক্ষণমাত্র বিলম্ব 
না| করিয় সর্ধশর্ডিহারিণী প্রেমানন্দদায়িনী ভক্তির চরণে আত্মবিক্রয় 
কর--তক্তির মর্ারসী শক্তিতে তোমার তাপদগ্ধ প্রাণ পরিপূর্ণ তৃপ্তি- 
লাভে শীতল হইবে, এমন কি ক্ষণমাত্র হরিকথ! আলাপন দ্বারাই সমস্ত 
আমুকাল সার্থক হইবে ৮_ 
“আয়ুহ রিতি বৈ পুংসামুদ্যনত্তপ্চ যননসৌ । 
তন্তর্তে ষতক্ষণে! নীত উত্তমন্মে। কবার্তুয়। ॥” 

অর্থাৎ দিবাকর দিন দিন উদ্দিত ও অন্তমিত হইয়া! সকল জীবেরই 
আয়ু বৃথ। হরণ করিতেছেন, কেবল যে ব্যক্তি হরিকথার ক্ষণমাত্রও 
কালধাপন করেন, তাহারই আয়ু বৃথা নষ্ট হয় না। সুতরাং তাহার 
আয়ুই সার্থক। বৃক্ষের একটা শাখায় একটা ফন ফলিত হইলেও 
যেমন সে বৃক্ষকে ফলবান্‌ বলা যায়, সর্ব শাখা-প্রশাখায় ফলিলে তে। 
কথাই নাই, সেইরূপ হরিকথা দ্বার] ক্ষণেকমাত্র সার্থক হইলেই সমস্ত 
আম়ুকাল সফল হইয়া থাকে । পরন্ত ধাহার! আজীবন শ্রীতগবানের 
তজনানন্দে কালযাপন করেন, তাহার! পরজ্র শ্রীতগবানের পার্ষদত্ব লাভ 
করিয়। অক্ষয়ায়ু হন। স্ৃতরাং কৃষ্ণতক্তের আমু ক্ষয় হয় না। যদি বল, 
ভক্তের জ্বরামরণ রোগাদি আছে,তাহা ভক্তির আবেগ বৃদ্ধি নিমিভ 
এবং স্বতক্তির রহশ্তত্ব রক্ষার নিমিত্ত ভগবদিচ্ছাক্রমেই হইয়। থাকে; 
কালধর্মাদ্রির কারণে নহে । তবে কি মর্ত্যলোকে জীবন ধারণই সেই 
অক্ষয়ায়ুর ফল? না, তাহা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। যেহেতু 


৬০ | ভক্তের সাধন 


“তবনঃ কিং নজীবস্তি ভস্কাঃ কিং নশ্বশস্তাত। 
নখাদস্তি নমেহস্তি কি গ্রামে পশবোহপরে ॥” 
তরুগণও তে। মনুষ্য অপেক্ষা! অধিকর্দিন জীবিত থাকে । যদি 

বল, তরুর শ্বাস নাই; কিন্তু ভন্ত্রার তো! মনুষ্যাপেক্ষা অধিক শ্বাস প্রশ্বাস 
আছে। যদি বল, ভন্ত্রার তোজন নাই; সত্যবটে, কিন্তু পণুগণ কি গ্রামে 
তৃণ-তোজন কি স্ত্রী সঙ্গ করে ন।£? তাহাদ্দিগকেও তো মনুষ্য বলা 
যাইতে পারে ? সুতরাং নরাকারে তাদৃশ পণুবৎ জীবন ধারণ অতীব 
ভক্তাঙ্গ সাধন বিনা হেয়-নিতান্ত অকিঞ্চিংকর। ভক্তি ব্যতিরেকে 
সকল অঙ্জই বার্থ। তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বিফল হইয়। থাকে । যথা-_ 

“বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্‌ যে ন শৃণৃতঃ কর্ণপুটে নরস্ত | 

জিহবা সতী দার্দ,রিকেন স্থৃত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥” 

হায়? যে ব্যক্তি শ্রীকষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ না করে? তাহার সে 

কর্ণবিবর গ্রাম্যবার্তীরূপ ভুজঙ্গের গর্ভ এবং শ্রীকুষ্ণের নামগুণ-গাথ। 
যে গান ন। করে, তাহার সে জিহ্ব। ভেকজিহ্বার ন্যায় দুষ্টা অর্থাৎ ভেক 
'যেমন চীৎকার করিয়া নিজের মৃত্যুত্বরূপ ভূজঙ্গকে আহ্বান করে, 
সেইরূপ মানবও কেবল গ্রামাবার্তী আলোচন! দ্বারা কালকেই 
আহ্বান করে মাত্র। ফলতঃ তাহাদের সে রসনা ছুষ্টা স্ত্রীর ন্যায় 
স্থকৃত-সর্ধ্বন্ধ বিনষ্ট করিয়া! থাকে । যদিও হস্তাদি কোন একটী অঙ্গের 
সাহায্যে তক্তযঙ্গ-সাধন দ্বার! পুরুষ কুতার্থতা লাত করে, তথাপি তাহার 
অন্ান্য অঙ্গও ভক্ত্যঙ্গ-সাধন অভাবে বার্থ হইয়। থাকে । এই জন্য 
অন্যান্ি অঙ্গের নিন্দা স্থচিত হইয়।ছে। শ্রীকষ্ণের পদাভতিবন্দনে মস্তক, 
্রীমূর্তি দর্শনে নয়ন, শ্রীচরণার্পিত তুলসীর আগ্রাণে নাসিক, শ্রীমন্দির 
মার্জনাদিতে হস্তদ্বয় এবং শ্রীক্ষেত্রার্দিগমনে চরণদ্বয় যদি নিয়োজিত 
ন। হইল, তাহ! হইলে এ সকল বহিরিক্রিয়ের সার্থকতা হইল কই? 


ভক্তই নিষ্াম। ৬১ 
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এইপ্নীপ ভক্তির অনুশীলন অভাবে অন্তরিকিয়েরও নিন্দা কথিত, 
হইয়াছে । যথা 


লে পতন একি 





“তদশ্মাপারং হাদয়ং বতেদং বদগুহ্ামানৈহ রিনামধেয়ৈ;। 
নবিক্রিয়েতাথ যদ! বিকারে। লেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ; ॥ 


শীরঞ্+নাম বহুবার কীর্তন করিলেও যে হৃদয়ে বিকার উপস্থিত না 
হয় এবং বিকার হইলেও যদি নয়নে অশ্রু প্রবাহ ও. অঙ্গে পুলকপ্রকাশ 
ন৷ পায়, ভবে সে হৃদয় পাষাণ তুল্য অর্থাৎ বহুনাম গ্রহণেও চিত্তদ্রব 
উপস্ভিত ন| হইলে বুঝিতে হইবে, তখনও সে হৃদয় নামাপরাধ দ্বার! 
কলুষিত রহিয়াছে । ফলতঃ চিত্তদ্রবের অভাবই নামাপরাধের লক্ষণ। 
কোথাও অশ্রপুলকাদি সত্তেও চিত্তদ্রবের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তাই, 
পার রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন-- 


“নিসর্গ-পিচ্ছিল-স্বাস্তে তদভাসপরেছপি চ। 
সন্ত্রাভাসং বিনাপি স্থ্যঃ ক্কাপ্যশ্রপুলকাদয়ঃ ॥” 
অথাৎ ধাহাদের স্বাভাবিক পিচ্ছিন মন এবং যাহার। তদভ্যাসপর, 
সান্বিক ভাবের আভাস ব্যতিরেকেও তাহাদের অশ্রু পুলকাদির সঞ্চ।র 
হইয়। থাকে ।* আবার অতি গম্ভীর মহানুভব ভক্তগণের মধো হরি- 
নামের দ্বারা চিত্তদ্রব হইলেও বাহিরে অশ্রপুলকাদির প্রকাশ দৃষ্ট 
হয় না। সুতরাং অশ্রপুলকাদি বহির্ধিকার দৃষ্ট হইলেও যদ্দি হৃদয়- 
বিকার উপস্থিত না হয়, তাহ! হইলে সে হৃদয় অশ্মসার অর্থাৎ, 
লৌহময়। 
এইবূপ অন্বয়-ব্যতিরেকে বহুল প্রমাণ দ্বারা. ভক্তির অভিধেয়ত্ব 
দৃঢ় প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই শ্রবণ-কীর্ভনময় বিশুদ্ধ তক্তিযোগ ব্যতীত 
আনন্দময়. স্থগম তজন-মার্গ আর নাই। তক্তিমার্গে শ্ীতগবানের 
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দি ১১১ শা পি 


আরাধনা করিলে তিনি ভক্তের প্রেম-বিমল- 
ভি গু্ঞোনের হৃদয়ে আবিভূতি হইয়া বধ, পরমা্মা ও তগবান্‌ 
এই ত্রি-সমন্থয় তত্বজ্ঞানের উদয় করেন। ভক্ত তজনারস্ত দশা হইতেই 
পরম সুখী, কিন্তু জ্ঞানী সাধনারস্ত দশা! হইতেই পরম ছুঃখী। ভক্তি 
ও জ্ঞানের মধ্যে ইহাই পার্থক্য । যথা 
“পানেন তে দেব কথা-হধায়াঃ প্রবৃদ্ধভক্ত) বিশদাশয়াঃ যে। 
বৈরাগাসারং প্রতিলভ্য বোধং বথাপ্রসাস্বীযুরকুষ্ঠধিষ্যং |” 
৩1৫৪৪ 
অর্থাৎ হে দেব! তোমার কথামৃত পান করিয়। ভক্তি-প্রবাহ 
উদ্বেলিত হইলে কৈতবশুন্য নির্মল-হৃদয় ব্যক্তিগণ বৈরাগ্যসার ব্রহ্গ- 
সাঁযুজ্যেরও উপরিচর শ্রীভগবন্মাধুরধ্যান্থভবরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া 
আপনার শ্রীচরণ-কমল প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। কিন্ত 
“তথাপরে চাতসসযাধি-য়ে গবলেন জিত্বা প্রকতিং বলিষ্ঠাং। 
তমেব ধীরাঃ পুরুধং বিশস্তি তেষাং শ্রমঃ স্তান্নতু সেবয়! তে ॥” 
অপর মোক্ষকামী ধীরব্যক্তিগণ মনঃই্ই্র্যযরূপ উপায় বলে অর্থাৎ 
জ্ঞানযোগ ব| অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা বলবতী প্রকৃতিকে জয় করিয়! ব্রহ্গ- 
সাযুজ্য লাত করেন। কিন্তু তক্তি ব্যতিরেকে তাহাদিগকে আতা- 
স্তিক শ্রম স্বীকার করিতে হয়। ছ্ুলতুষকে অব্ঘাত করিলে যেমন 
তওুল পাওয়া যায় না, সেইরূপ তক্তি বিনা যখন প্রকৃত জ্ঞানেরই উদয় 
হয় না, তখন যুক্তি তে। দুরের কথা? জ্ঞানের সাধন অবস্থায় চিত্তের 
একাগ্রতা সম্পাদনের নিমিত্ত আসন-প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠান যে 
অতীব শ্রমসাধ্য তাহা স্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। সাধ্য দশাতেও ব্রহ্গ-সাধুজ্য- 
লাভের নিমিভ্ত বিশেষ আয়াস ম্বীকার করিতে হয়। কিন্ত ভক্তগণ 
এই সাযুদধ্যমুক্তিকে অপরাধ-জনক মনে করিয়া নিতাস্ত তুচ্ছ বোধ 


ভক্তি ও জ্ঞানের পার্থক্য । ৬৩ 


করেন। যদি বল, তক্তের ভগবৎ-পরিচর্ধ্যাদিও তো শ্রমসাধ্য ? 
সুতরাং ছুঃখপ্রদ ? না, তাহাতে ভক্তের কোনরূপ কষ্টান্ুভব হয় না। 
স্ত্রী যেমন স্বামি-সেবায় শ্রমবোধ করে না, প্রত্যুত আনন্দলাভই 
করিয়। থাকে, বরং স্বামী সেবার অপ্রাপ্তিতে মনোদুঃখ উপস্থিত হয়, 
সেইরূপ ভগবানের সেবাতে ভক্তগণও আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। 
জ্ঞান ও যোগমার্গে চিত্তস্থির করিবার জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে 
হয়, কিন্তু ভক্তিযোগে শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারা সহজেই চিত্ত স্থির হইয়। 
ভগবানে অর্পিত হয়। সুতরাং ভক্তিই পরমশ্রেয়োরূপা। যেহেতু 
জ্ঞানের সাধ্য যুক্তিও, তক্তির সাধ্য-_ প্রেমের আনুষঙ্গিক ফল। শ্রীসনৎ- 
কুমার পৃথুরাজকে বলিয়াছেন-_ 

“যৎপাদ-পন্জ-পলাশ-বিলাস-ভক্যা। 

কর্মাশয়ং গ্রখিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সম্তঃ | 

তন্বন্নরিক্তমতয়ো। যতয়ো নিকুদ্ধ- 

সম্বোতোগণ। অভময়ণং ভজ বাস্থদেবং |” 81২২।৩৭ 

হে মহারাজ ! সেই ভ্রীরুণ্ডের শ্রীচরণ-কমলের অঙ্গুলি-দল-বিলাসিনী 

সাধন-সাধারূপ! ভক্তিদ্বার। বৈঞ্জবগণ যেরূপ অনায়াসে কর্মবাসনাময় 
অহঙ্কার গ্রন্থি ছেদন করিয়। থাকেন, নির্ব্বিষষচিত্ত জিতেন্দ্রিয় যতিগণও 
তেমন সহজে কর্মগ্রন্থি ভেদ করিতে সমর্থ হন না। ইন্দ্রিয় আ্োতকে 
প্রতিরুদ্ধ করিতে যতীন্দ্রগণকে যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়) ভক্ত-. 
গণের সেরূপ ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। তাহার। ভগবানের 
সৌন্দর্য্যাদিতে নয়নাদি ইন্দ্রিয়গণকে নিবেশিত করিয়। পরম সুখান্ুতব 
করিয়। থাকেন । অতএব তুমি সেই শবণ্য শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল সর্ববাস্তঃ- 
করণে ভজনা কর। ইহাই ছুষ্পার দুঃখ-তরঙ্গ-সন্কুল ভব-সিন্ধু উত্তীর্ণ 
হইবার 'একমাজ্র তরণী। তাই শ্রীরুদ্র প্রচৈতাগণকে বলিয়াছেন-- 


৬৪. ভক্তের সাধন । 


পি িিস্িসিসি বিজ সিসি উন শাসিত দিশা সি স্ছিসিপ পপি সিল সি তি শি এপ াছি পল ১৮ ৩ ৬ সিসি শি ৮ পি পাস পোদ সি আদি ও ৩ 


শতমেবাতানযাত্বস্থং সর্বভুতেষবস্থিতয্‌। 
' পুজয়ধ্বং গ ণস্তশ্চ ধ্যায়স্তশ্চাসকুদ্ধরিধ্‌ ॥” 81২৪।৬৫ 

যিনি আপনার হৃদয়ে অন্তর্যযামীরূপে অবস্থিত এবং সেইরূপ নিখিল 
ভূতেরও আত্মা স্বরূপ সেই হরিকে অতীব ভক্তি সহকারে বারঘ্ার 
কীর্তন কর, ধ্যান কর এবং কায়মনোবাক্যে তাহারই পুজা কর। 
পূজান্তে অবকাশ কালেও অন্য আরাধন। ব। কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহ 
প্রকাশ কর্তব্য নহে। এমন কি ব্রহ্মনিষ্ঠ। তাগ করিয়াও কেবল যে 
শ্রীতগব্স্তনই কর্তব্য, তাহা শ্রীনারদ স্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত.করিয়াছেন। 
যথা 

“তজ্জন্ম তানি কন্মাণি তদায়ুস্তন্মনো! বট! 
নৃণাং যেন হি বিশ্বাওরা। সেব্যতে হরিরীশ্বরও |৮ 8৩১1৭ 

মনুষ্যের সেই জন্মই জন্ম, সেই কর্ম্মই কর্ম সেই আয়ুই আমু সেই 
মনই মন, সেই বাকাই বাক্য, যাহার,দ্বার। বিশ্বাত্ম। হরির সেবা! হইয়া 
থাকে । ফলতঃ হরি-সেব। ব্যতিরেকে মন্ুষোর শৌক্র; সাবিত্র, দৈক্ষা 
এই ত্রিবিধ জন্মেই ব। কি ফল? কিব্ধ৷ বেদোক্ত কন্ম সমূহেই বা কি 
ফল? যদিও 

“শ্রেয়দামপি সর্বেষামাত্ব! হা বধিরর্তৎ | 
সর্বেধামপি ভূতানাং হরিরাত্মাকদঃ প্রিয় |” 

এ সকল কন্ম অন্যান্য নানাবিধ ফল-সাধক, তথাপি শ্রীহরিই 
সেই সকল ফলের মূল স্বরূপ। যেহেতু সেই ফল সকল জীবের 
পরমার্থতঃ আত্মারই শ্রীতিকর হইয়! থাকে । জীবাত্ম! শ্রীভগবানের 
তটস্থ শক্তি, বলিয়া ভগবান্‌ শ্রীহরিই নিখিল ভূতের আত্মার আত্মা! 
এবং নির্ব্বিশেষবাদী সাধক যে ব্রন্দের সহিত আপনার অভেদ কঙ্পন! 
করেন। সেই ব্রহ্গও তাহার নির্বিশেষ' আবির্ভাব-স্বরূপ। অতএব, 


ভক্তি ও জানের পার্থক্য। ৬ 


সাদ লি পিস | শর সীল পির পিসি সি পপ ১ সপ সদ পপ সলাস সি রাস এাস্মএস্সসসিএপ৯ ঈ ৮০০০ টিসি টিনিদাজি 


শরীহরিই প্রিয়; যে যহেহু তিনি অবিগ্ভ।-তিমির বিদুরিত করিয়। আপনার 
আনন্দ-স্বরূপের প্রকাশ করিয়। থাকেন অর্থাৎ ভক্তের শুদ্ধা ভক্তিতে 
প্রীত হইয়। ভক্তের করে আম্ন-সম্পন করেন। সুতরাং তাহার 
ন্যায় পরম প্রেমাম্পদ আর কেহ নাই। অতএব সেই করুণা-প্রচুর 
শ্রেষের ঠাকুর কেবল তক্তিরই সাধ্য-_-ভক্িরই লভ্য । তাই, শ্রুতি 
14615 & 


“নায়মাত্স! প্রবচনেন লভো! ন মেধয়! ন বুধ! 
শ্রতেন। যমেবৈষ বৃথুতে তেন লনাঃ। মুণ্ডকে। 


তাই বলি ভাই! ছুলভ মন্ত্যাজন্ন লাভ করিয়া! অনিত্য সুখের 

মোহন-সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়] ব্যাধের বংশীধ্বনি-সমা কুষ্ট কুরঙ্গের হ্ঠায় মায়া- 
জালে আবদ্ধ হইও না । পাঁপ তাপের দব-দহনে এমন বাঞ্ছনীয় জীবনকে 
বিড়দ্বিত করিও না । প্রীণ ভরিয়! ভগবানের নাম-লীল। শ্রবণ-কীর্ত- 
নাদি করিয়। নিরন্তুর ভক্তির অনুশীলন কর, অচিরে শ্রীতগবানের চরণ- 
কক্প-পাদপের শীতল ছায়ায় চরম! শান্তি লাত করিয়। প্রাণ জুড়াইবে। 
অতএব এই শোভন মনুষ্য জম্ম লাভ করিয়া! ভাগবত সঙ্গে শ্রীকঞ্$কথা- 
লোচন! করাই কর্তব্য। স্বর্গের দেবাদিজন্ম মনুষ্য-জন্ম হইতে শ্রেষ্ঠ 
বটে, কিন্তু তথায় যদি শ্রী ৪-তক্তগণের সঙ্গলাভ ন] হয়, তাহা হইলে 
তেমন দেবাদি জন্ম লাত করিয়াই বা কি ফল? তাই তক্ত-প্রবর 
্ীপ্রচ্লাদ দৈত্য-বালকগণকে বলিয়াছেন__ 

গকৌমার আচরেৎ প্রা! ধর্মান্‌ ভাগবতানিহ। 

ছুল'ভং মাহুধং জন্ম তদপ্যঞ্র বমর্থদং |” 


_ ধর্ববেকের অভাবে পশ্াদি জন্ম তো নিরর্থক বটেই, কিন্তু মহা- 
বিষয়াবেশ নিবন্ধন দেবাদ্ি'জন্ম লাভেও কোন ফলোদয় নাই। সুতরাং 


৬৬ ভক্তের সাধন । 


কপ কিট ছিপ সি সপ সস স৯স৯সত ১০৯ পপ পন সস 


মন্য্যজন্মের ন্তায় উৎকৃষ্ট জন্ম আর দৃষ্ট হয় না । ধর্্ীচরণের জন্যই 
ভক্তি লাডই যানধ ইহ বিহিত। অতএব এমন তন্বনোপযোগী ছুলভ 
জীবনের উন্দেশ্ত। জন্ম লাভ করিয়া সংসারের অসার ক্রিয়া-কলাপে-- 
কামিনী-কাঁঞ্চনের আপাত মধুর মোহন-আলাপে পরমায়ু বৃথ। হরণ-করা 
কদাচ কর্তব্য নহে। কাল বিলম্ব না করিয়৷ এই কৌমার বয়স হইতেই 
প্রা্ঞঞব্যক্তিদের ন্যায় ভাগবত ধর্মাচরণ করা আবশ্তক। ভাই সব! 
কৌমারে বর্ণাশ্রম ধর্মে অধিক।প না থাকায় শ্রবণ-কীর্ভনাদিময় ভাগবত 
ধর্মই আমাদের পক্ষে পরম শ্রেয় । বদ্দি বল, __“যৌবনাদিকালে এইরূপ 
ধন্মাচরণ করিব, এখন কেন?” কিন্তু বুঝিয়। দেখ, ইহ! বুদ্ধিমানের 
বক্তব্য নহে। যদি কৌমরান্তেই মৃত্যু হয়, তাহাহইলে কি হইবে? যদি 
বল, তাহাতে চিন্তা কি? জন্মাস্তরে ধর্মীচরণ করিয়! কৃতার্থ হইব ?-- 
ন], ইহাও যুক্তিসঙ্গত বাক্য নহে। মন্ধুষ্য জন্ম ছুলভি, বহুভাগো 
লব্ধ ;_জন্মাস্তরে এমন সুযোগ্য দেহলাভ ঘটিবে, তাহারই ব! নিশ্চয়তা 
কি? অতএব বর্তমানে যাহ। প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সদ্ব্যবহার করা. 
আবশ্তক ৷ পরস্ত এই মানবদেহ যখন জলবিষের ন্যায় এই আছে ক্ষণেক 
পরে থাকিবে 'কিন। তাহার স্থিরতা নাই, তখন আর কালব্যাজ ন! 
করিয়। হরিভজনে প্রবৃত্ত হওয়াই, কর্তব্য । যদি বল, জীবন যখন ক্ষণভঙ্ুর, 
তখন হরিভজনে প্ররৃত হইয়াই যদি মৃত্যু ঘটে, তাহা! হইলে ভক্তিসিদ্ধি 
কিরূপে সম্ভব? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে; ইহা আরম্ভ হইতেই অর্থদ 
' অর্থাৎ মুহূর্তমাত্র শ্রীহরিতে ভক্তিমান হইলেই সিদ্ধিলাত হইয়া থাকে । 
ঘতএব--- 





“প্রাপ্যাপি ছতরং মানুষ্যং বিবুধেগ্সিতং। 
ধৈরাশ্রিতে। ন গোবিন্দ ভৈরাত্মা বধিতশ্চিরং ॥+ 
টি ব্রহ্মবৈবর্ত | 
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তক্তি লাভই মানব জীবনের উদ্দেন্য। ৬৭. 


৮ ৮ 
নি লা, বসি ০৯ কিস সস শা সস বস স্সিইসি চলে 


অর্থাৎ এই দেবতাগণেরও বাঞ্ছনীয় ছুলভতর মনুষ্য জন্ম লাভ 
করিয়া যাহার! শ্রিুঞ্চ-পান্বপদ্ধ আশ্রয় না করে, তাহার! চিরকাল 
আত্মবঞ্চিত হইয়! থাকে । ফলতঃ ৮৪ লক্ষ জন্ম পর্য্যায় ক্রমে জীব- 
জাতিতে ভ্রমণ করিয়া যে দুল মনুষ্য জন্ম লাভ হইয়াছে, তাহা! বিফল 
*হইয়! যায়, | 

অতএব নরবপু ধারণ করিয়া শ্রীকক্-ভজন কর! যে অবশ্ত কর্তবা 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীকূঞ্চের চরণ-পঞ্চজে বিশুদ্ধ ভক্তিযোগই 
মানব-ধর্মের মূল তাৎপর্য । তাই, শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন-_ 





“্ন্মমূলং হি ভগবান্‌ সর্বববেদময়ে। হরিঃ। 
স্মৃতধ। তদ্বিদাং রাজন্‌ যেন চাত্সা। প্রসীদতি ॥” 
ভাঃ ৭১১1৬ 


অর্থাৎ অখিল ধর্শের মূল বেদ? শ্রীহরি সেই সর্ববেদময়। সুতরাং 
'সকল ধর্মের মূল কারণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীক্$-ভক্তি ব্যতীত কোন 
ধর্মই সিদ্ধ হয় ন1। 
আবার স্থৃতিসমূহঃ সেই সর্ববেদময় শ্রীতগবানের তত্ববিদ্‌ খবিগণের 
রচিত বলিয়া, সেই স্তি-বিহিত ধর্মের দ্বারাও চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হইয়া 
খাকে। কিন্তু শ্রবণকীর্তনময়ী শুদ্ধ! তক্তি দ্বার৷ যেরূপ আত্মপ্রসাদ 
জন্মে, কর্মীদি-মিশ্রা। ভক্তি বা ভক্তিমিশ্র কণ্মাদি দ্বার! সেরূপ হয় ন। 
'অতএব বহিন্থুথ ধর্ম তো দুরের কথা; বিশুদ্ধা তক্তির নিকট স্মার্ভ-ধর্মও 
অতি তুচ্ছ। যে হেতু; ম্মার্ডধর্দের মূল আত্মতুষ্টি মাত্র। যথা! 
যাঁজ্ঞবন্ধ্যে-- | 
, আরুতিঃ স্মৃতিঃ সদাঢারঃ স্বস্য ট প্রিয়মাত্বনঃ। 
সম্যক্‌ সন্কল্পজঃ কামে। ধর্মমূলমিদং স্ম তং" 


৬৮ ৰ ভক্তের সাধন । 


অর্থাৎ শ্রুতি, স্থৃতি, সদাঁচার, আত্মগ্রীতি এবং সম্যক সঙ্কল্পজ কামনা 
 দ্ার্ড ধর্ছের যু ইহাই (ম্মার্ভমতে ) ধর্শের মূল। 
আত্মতুষি। আবার মন্ুও বলিয়াছেন-_ 


“বেদোহখিল-ধর্মমমূলং স্মতিশীলে চ তস্ছিদাং। 
আচারশ্চাপি সাধুনামাত্মন স্ত্টিরেব চ|” 


অর্থাৎ সমগ্র বেদ, বেদবিদ্‌গণের রচিত স্বতি ও তাহাদের ব্রহ্গণ্য- 
তাদিরূপ শীল, সাধুগণের আচার ও আত্মতুষ্টি__ ইহাই ধর্মের মূল । 

কিন্তু স্বৃতির এই উক্তি অপেক্ষা “ধর্মের মূল ভগবান্‌” এই শ্রীনার- 
দৌক্তি যে অতীব শ্রেয়সী, তাহা বলাই বাহুল্য ।. এক্ষণে ন্মার্তধর্খে ও 
বৈকব ধর্মে যে কি বৈশিষ্ট্য তাহ! স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। অপিচ 
প্রীনারদের বাক্যই যে মোক্ষপর, তাহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । যথা, 
ভ্রীনারসিংহে-_ 


“সনকাদা। নিবুত্ীখো তে চ ধন্মে নিযোর্জিতাঃ | 
প্রবৃত্তাখ্যে মরীচ্যাদয মুক্তাকং নারদং মুনিং | 


অর্থাৎ সনকাদি মূনিগণ নিবৃত্তি ধর্মে, মরীচ্যাদি খষিগণ প্ররৃতি 

পর্বে এবং শ্রীনারদই একমাত্র মোক্ষ ধর্মে নিয়োজিত । অতএব শ্রীনারদ- 
কথিত ভক্তিযোগই যে সকল ধর্থের সারতন্ব, তাহা বিশেষ ভাবে প্রতি- 
পন্ন হইল! ভক্তি-ধর্মাশয়ে অন্ঠান্য ধর্মের ন্যায় কোন প্রকার ভয়ের 
কারণ নাই। ইহ! নিত্য কল্যাণপ্রদ । নিমিরাজ আতান্তিক ক্ষেম কি? 
জিজ্ঞাস কৰিলে, শ্রীকবি বলিয়াছিলেন-_- 

“মন্যেহকুতশ্চিন্তয়মচ্যতন্ত পাদান্থুজোপাসনমঞ্র নিত্যং 

উদ্দিগ্রবুদ্ধে রসদাত্মভাবাৎ বিশ্বাক্মন। যন্ত্র নিবর্ততে ভীঃ |” . 


১১২৩১ 


বিষয় ত্যাগ ভক্তির কারণ নহে 1? ৬৯ 


হে রাজন্‌! সকল ধর্শেই ভয়ভাবন! পরিরৃষ্ট হয়, কিন্তু শ্রীকৃঞ্ধের' 
পাদপদ্স উপাসনা করিলে এই সংসারে কাল-কর্ম্-বিম্থাদি হইতে কোন 
ভয় পাইতে হয় না; পরস্ত আত্যন্তিক কল্যাণ লাভই হইয়া! থাকে।' 
এমন কি, ধাহারা! দেহ-গেহ-কুটুত্বাদি অসদৃবিষয়ে আত্মীয় ভাবন| করিয়! 
* থাকেন এবং সেই ভাবন। দুস্তযজ বলিয়। সর্বদা উদ্ধিগ্র-চিত্ত, তাহাদেরও 
শ্রীকৃ্₹-ভজন করিতে করিতে ভয়.নিবৃত্তি হইয়। থাকে । 
যদি বল, বিষয়-বিক্ষিপ্ত চিত্তে কিপ্রকারে অব্যভিচারিণী তক্তির উদয় 
হইবে? এবং কিরূপেই বা ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যাইবে ? 
বিষয় ত্যাগ ভক্তির বরং যে ব্যক্তি বিষয়-বিলাসের কোমল পর্যযক্ক পূরি- 
কারণ নহে। ত্যাগ করিয়া অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন অথব। 
ধাহার মাল্য-চন্দনাদি ভোগ-প্রপঞ্চ নাই+ তাহার ভয়-ভাবন! না 
থাকিতে পারে ৭--এই আশঙ্ক। নিরসনের নিমিস্তই বলিতেছেন-_- 
“অবিদ্যমানোহপাবভাতি হি ছয়ো ধণ্াতুধিয়া স্বপ্রযনোরথো যথা। 
তথকন্ম সংকল্প-বিকল্পকং মনে বুধে! নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ |” 
১১২|।৩৬ ২ 
বিষয় বলিয়! বাস্তবিক কোন বন্ত নাই। উহা! মনের ভ্রান্তি-বিলাস 
মাত্র। সুতরাং উহ]1 অবিগ্ভমান হইয়াও ধানকারী ব্যক্তির হৃদয়ে স্বপ্ন 
ও মনোরথের ন্যায় প্রতিভাত হয়। এই জন্যই, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই 
কর্ম সকলের সন্কল্প ও বিকল্পকারী চিত্তের নিরোধ পূর্ববক একাস্ত তক্তি- 
যোগে ভ্রীকঞ্জ ভজন করিতে করিতে অভযন-প্রসাঁদ লাভ করিয়। থাকেন । 
যদি বল, চিত্ত-নিরোধ পুর্ববক ভজন অত্যন্ত স্বুকঠিন। যে হেতু, চিন্ত- 
নিরোধ করিতে হইলে অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের প্রয়োজন হয়। এরূপ 
'আশঙ্কা হইতে পারে না । যে হেতু, এই সর্বসিদ্ধিপ্রদ ভাগবত ধর্দের 
“অনুশীলনে আপনা হইতেই চিত্ত-নিরোগ উপস্থিত হয়। যথা! 


৩ ভক্তের সাধন 


*শুষ্বন হৃভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে জর্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে । 
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্‌ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥ ১১1২1৩৭ 


শান্ত্র ও লোকপরম্পর! প্রসিদ্ধ চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম সকল 
শ্রবণ করিয়। এবং বিবিধ ভাষায় নিবদ্ধ গীতসমূহ ও দেবকীনন্দন, যশোদা- 
নন্দন ইত্যাদি জন্মবাচক নাম, কংসারি, মধুস্থাদনাদি কর্মবাচক নাম 
এবং নানা দেশ ও ভাষাতেদে “কাহু।, কানড়, কান্‌ ইত্যাদি লোক 
প্রসিদ্ধ নামগান সমূহ, বিলজ্জভাবে শ্রবণকীর্তন করিয়া বিচরণ করিবে । 
তাহা হইলেই অসঙ্গ অর্থাৎ বিষয়ান্তরে আসক্তিশুন্য হইতে পারিবে 
অতএব প্রথম হইতে কর্্রযোগাদি পরিহার পুর্ববক সাক্ষাৎ ভাবে ভক্তি- 
ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আর কোন অবান্তর সাধনার অপেক্ষা 
থাকে না। 
যদি বল, বেদ অপৌরুষেয় তগবদ্বাকা। স্থৃতরাং কর্ম, অকর্ম, 
বিকর্ম এই ত্রিবিধ কর্ম রূপ বেদবাদ কিরূপে ত্যাগ করিতে পারা 
যায় £--এই আশঙ্কা-নিরসন জন্তই বলিতেছেন__ 
“পরোক্ষবাদে! বেদৌহয়ং বালনামন্শাসনং । 
কম্মমোক্ষায় কন্মীণি বিধত্তে হাগদং যথ। ॥” ১১1৩3৫ 


প্রকৃত তাৎপর্ধ্য আচ্ছাদন করিয়! অন্য প্রকার অর্থ প্রকাশের নাম' 
পরোক্ষবাদ। অতএব পিতা যেমন খণ্ড-লডড.- 
কাদির প্রলোভন দেখাইয়া বা কখন প্রদান 

পিয়া বালককে তিক্ত ওষধ সেবন করাইয়া 
থাকেন, সেইরূপ অজ্ঞলোৌকদিগের অন্ুশীসন রূপ এই বেদ, কর্মপাশ- 
মোচনের নিমিত্তই স্বর্গাদি অবান্তর ফলের প্রলোভন দেখাইয়া! ব1 
কখন জর্গাদিভোগ-স্ুখ প্রদান করিয়া কর্মসমূৃহের বিধান করিয়া 


বেদ পরোক্ষবাদ 
মাত্র। 


নৈষ্ৃম্ম্য কাহাকে বলে। ৭১ 


প্টজাাআাসনিপা সিসি পিসিবি স্মসস্াস্মিস্ি ডি সক তাস সস্তা সা লস িানিআস্ফস সময নিলা বিসিসি 





শিপ এপ শিশির পভ শিথিল আধ পাশস্রিআান্টি 


থাকেন। পরস্ত ওষধ-সেবন তাহার উদ্দেশ্ত নহে? বালকের ব্যাধি- 
শাস্তি মুখ্য উদ্দেশ্ত, সেইরপ স্বর্গাদি অবান্তর ফললাতই উদ্দেশ্ত নহে, 
অনাদি-ছুঃখময় কর্মববন্ধের মোচনই প্রধান প্রয়োজন। তবে কথ! 
এই, কর্মমোক্ষই যদি পুরুধার্থ হয়, তাহা হইলে প্রথম হইতে নিত্য- 
'নমিত্তিকাদি কোন কর্ম না করিলেই তো। হইল? এই সংশয়-নির- 
সনের জন্যই বলিতেছেন,-- 

“নাচরেদ্‌ যন্ত বেদোক্ং স্বয়মজ্ঞোহ জিতেন্িয়ঃ। 

বিকন্মণ! হাধন্মেণ মৃত্যোযুতামুপৈতি সঃ” ১১৩৪৬ 

প্রীভগবানের কথা শ্রবণাদিতে ধাহার শ্রদ্ধা-লক্ষণ। বুদ্ধিবৃত্ভির উদয় 

হয় নাই, তাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তি ব্রন্গ-জিজ্ঞাস্তু হইয়। এহিক ও পারত্রিক 
ভোগনসুখে বিরত না হয় অথব। ইন্দ্িয়জয়ের অভাবে পশুর ম্যায় 
প্রাতঃকাল হইতে কেবল অনিয়মিত পান-তোজন-স্ত্রী-সঙ্গাদি বিবিধ 
পাপকর্থে রত হয়ঃ অথচ বেদোৌক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্মীচরণ না করে, 
তাহা হইলে সেই বিহিত কর্মের অকরণরূপ অধর্শ দ্বারা তাহাকে 
পুনঃ পুনঃ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে । ফলতঃ যে পর্যন্ত শ্রীকৃষঃ- 
কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধার উদয় না হয়, তাবৎ বৈদিক কর্মাদি অবশ্তই 
করিতে হইবে । পরন্ত কন্মত্যাগ করিয়। ক্ষণমাত্রও 
কেহ থাকিতে পারেন না । সুতরাং নৈষ্বন্দ্য বলিলে 
যে দৈহিক-ব্যাপার-রক্ষার্থ পান-ভোঁজন-শয়ন-উপ- 
বেশনাদি পর্য্যন্ত ত্যাগ বুঝাইয়। থাকে, তাহা নৃহে। কর্মফলে অনা- 
সঞ্ত হুইয়। ভ্রীভগবানের চরণ-কমল উদ্দেশে কশ্বাপণের নামই প্রকৃত 
নৈক্ষশ্ব্য ! যথা” | 

«বেদোক্তযেব কুর্বাণে। নিঃসঙ্গোহর্পিতমীম্বরে | 

নৈষ্র্থ্যং প্লভতে সিদ্ধিং রোচনার্ধা ফলক্রতি |” ১১1৩৪৭ 


নৈষ্ষন্ন্য কাহাকে 
বলে। 


৭২ ভক্তের সাধন । 


লং কিনি জপ পা পল ৯ সি পি লা পক পা এপ সপ থস্িজ 





পা পটল টিন পি আসান পপ 


যে ব্যক্তি কম্মফলে অভিনিবেশ প্রকাশ না করিয়া বেদোজ বিহিত 
কর্মানুষ্ঠান করত জ্রীতগবানের চরণ উদ্দেশে তাহ। সমর্পণ করেন, তিনিই 
কন্মবন্ধের অগোচর নৈক্ষন্মারপ সিদ্ধিলাত করিয়। থাকেন। অপিচ 
উক্ত কর্মসমূহের ফলশ্রাতি ওষধ সেবনার্থ খগলড্ডকাঁদি পরলোভনের 
ন্যায় কেবল রুচি উৎপাদনের নিমিত্ুই বিহিত। অতএব শ্রীতগবানে, 
কর্মার্পণ প্রভাবে কন্ধ দ্বারাই নৈক্ষদ্ধ্য সিদ্ধ হইয়। থাকে । তাউ, শ্রুতি 
বলিয়াছেন, 
“যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্যম্মাল্পোকাৎ 
প্রেতি স কৃপণ ইত্যনাত্বজ্ঞন্য ক্পণতাং। 
তষেতং বেদান্ুবচনেন ব্রাহ্মণ! বিবিদিষস্তি ব্রন্মচর্ষেযণেতাদি ॥” 
হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই কুটস্থ ব্রহ্মকে অবগত হইয়াও ইহলোক 
হইতে লোকান্তরে বিষয়সুখম্পৃহা করিয়া গমন করে, সে বাক্তি 
অতি দীন_তুচ্ছ। এবন্প্রকারে সেই দেহাতিমাঁনী অজ্ডের দৈন্য 
শ্রবণ করিয়া সেই বেদান্তৈকবেদ্য পরমাত্বীকে ব্রহ্মচারিগণ শ্রন্ধচর্ষা 
দ্বারা, বানপ্রস্থগণ তপন্ত। দ্বারা, গৃহস্থগণ আস্তিক্য ও যঙ্ঞাদি দ্বার। 
এবং যতিগণ ভোজন-সক্ষোচ দ্বারা জানিবার ইচ্ছা করেন। 
অতএব ধাহার। স্বর্গাদি ফল কামন। করিয়া যঙ্ঞাদি কন্মান্ুষ্ঠান 
করেন, তীহারা কদাচ নৈক্ষন্্া অর্থাৎ জ্ঞানভক্তি-লক্ষণ| সিদ্ধিল 
করিতে পাঁরেন না; ধীহাঁরা ফলাভিসন্ধানশূন্ত হইয়া প্ভগবানে 
কর্মার্পণ করেন, সেই নিষ্কাম সাধকগণ তদর্পণ-প্রভাবে শ্বতঃই নেক্ষম্মা 
লাভ করিয়। থাকেন৷ কিন্তু এইরূপে নেষ্বন্ম্য লাত বহু বিলম্ব-সাপেক্ষ। 
তজ্জন্ট শীঘ্র তল্লাভের উপায় নির্দেশ করিতেছেন 
“য আশু হৃদয়-গ্রস্থিং নির্জিহীধুঃ পরাস্মনঃ | 
বিধিনোপচরেদ্দেবং তস্ত্রোক্তেন চ কেশবং | ১১1৩1৪৮ 


নৈষ্বশ্ম্য লাভের উপায়। ৭৩ 


৯৮৯৯০৯৯৮৯৯৯ সি পতি পপ সস সি শিস ৯ পিসি সস ৯ সস সস পি ৯ সির ছি উস পিস সিরাত 


যে বযক্তি আশ আপনার হদয়-গ্রন্থি অর্থাৎ অহঙ্কার-পাশ ছের্দন 

করিবার অভিলাষ করেন, তিনি অন্য কর্্দাদি স্বরূপতঃ পরিত্যাগ পূর্বক 
পাগ্ভাঁদি উপচান্রের সহিত বৈদিক মন্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া তন্ত্রোক্ত বিধানে 
ত্রীকৃঞ্জের অর্চনা করিবেন। এইরূপ তান্ত্রিক বিধানান্থসারে অগ্নি, 
শুর্য্য, জল, অতিথি ব৷ স্বীয় হৃদয়ে পরমান্মারূগী শ্রীতগবানের অর্চন! 
করিলে অচিরাৎ মুক্তিলাভ হইয়! থাকে ? কিন্তু যে সকল কলুষিশু-চিত্ত 
ব্যক্তি ভগবান্‌ শ্রীরুঞ্জের পদারবিন্দ ভজন1 না করে, তাহাদের গতি 
কি হইবে ?--তদুত্তরে বলা হইয়ছে_ মি 

“মুখ বাহ্ক্রপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈ? সহ। 

চড়ারে। জঙ্জিরে বর্ণ] গুণৈবি প্রাদয়ঃ পৃথক্‌ ॥ 

য এষাং পুরুষং সাঙ্ষাদাত্নপ্রভবমীশ্বরং। 

ন ভজ্জস্তাবজানস্তি স্বানাদ্ভরষ্টাঃ পতন্তাধঃ |” ১১1৫1২1৩ 

প্রীচমস কহিলেন_-“মহারাজ ! পরম পুরুষ ভগবানের মুখ' বাঁছ' 

উরু ও পাদদেশ হইতেই ব্রন্গচর্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়সহ গুণান্থুসারে 
পৃথক্‌ ত্রান্মণাদি চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং যাহারা এই 
স্বীয় জনকরপী শ্রীতগবানকে সমাদর ন। করে? তাহারা যে দুর্গতিলাভ 
করিবে তাহ।তে আর সন্দেহ কি? এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে যাহার 
অজ্ঞত। নিবন্ধন ভ্রীভগবানের ভজন। ন। করে অথব। জানিয়াও অবজ্ঞ। 
প্রদর্শন করে, তাহারা বর্ণাশ্রম হইতে পরিতভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়; 
কিন্তু ধাহার। করুণানিলয় শ্রীভগবানের চরণ-কমল আরাধনা করেন, 
তাহার! দেবতাগণকৃত বিদ্ররাজির মন্তকেও পদাঘাত করিয়া পরমধামে 
গমন করেন। অতএব শ্রীকৃর্চ-ভক্তি ব্যতীত এই পাপতাপ-বিশ্ব- 
বিপতি-সঙ্কুল সংসার-কারাগার হইতে পরিত্রাণ লাভের আর কোন 
উপায় নাই। এক্ষণে এই সর্বাশ্রয় মঙ্গলালয় শ্রীতগবান্‌ কোন্কালে 


৭8 ভক্তের সাধন। 


স্পিন আপস পদ ক পি উপ ন্াসিলািব ডি সত সিশা সক সিল উপ সিরা সি সি সিল সি দিাসিশা সিসির ৪ পাস সা সপ ১৫ 





সোপ রিল বসি প্র 


কিরূপ বর্ণ ও আকারে, কি কি নামে এবং কোন্‌ বিধি অনুসারে 
উপাসিত হইয়া থাকেন, তাহা! কথিত হইতেছে,_- 


*কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্ণ কলিরিতোষু কেশবঃ। 
নানাবর্ণাভিধাকারো। নানৈব বিধিনেজ্যতে |" ১১৫১১ 


শ্রীকরভাজন কহিলেন--“হে বাঁজন্‌! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি 
এই চারিযুগে শ্রীভগবান্‌ নানা বর্ণ নাম ও নানা আৰারে অবতীর্ণ 
হইয়। বিবিধ সাধনমার্গে উপাসিত হইয়। থাকেন। অতএব-- 
“ত্বস্ত সর্ববং পরিত্যজ্য ম্বেহং স্বজনবন্ধুযু। 
ময্যাবেশ্ট মনঃ সঙ্গ্যকৃ সমঘুথিচরস্ব গাং |” ১১1৭ ৪ 
এই ছুরিত-ছুর্ঘশা-পরধান কলিষুগে যদি প্রকৃতই আত্মকল্যাণ 
লাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে তুমি আত্মীয় স্বজনের প্রতি যে 
ছুশ্ছেগ্ভ মেহপাশ তাহ! ছিন্ন কারয়। এবং নিখিল ব্যাপার পরিত্যাগ 
পূর্বক সম্যক্রূপে আমাতে (শ্রীভগবানে ) মনোনিবেশ করত সমদর্শা 
হইয়। এই মত্ত্যধামে বিচরণ কর। তাহা হইলে তোমাকে মায়া- 
পিশাচীর কুহক-জালে আর পতিত হইতে হইবে না। এই জন্তই 
ভ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন; _ | 
“ত্বয়োপভুক্তঅগ গদ্ধবাসো লক্ষ রচ্চিতাঃ | 
উচ্ছিষ্টভোজিনে! দাসাস্তবমায়াং জয়েমহি ॥” ১১৬৩১ 
হে ভগবন্‌! আমরা যখন আপনার উপযুক্ত মাল্যগন্ধ বন্ত্রালঙ্কারে 
অলম্কত ও আপনার উচ্ছিষ্টভোজী দাস, তখন নিশ্চয়ই আমরা আপ- 
শার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইব। পরস্ত-- 
“বয়স্ত্িহ মহাযোগিন্‌ ভ্রমস্তঃ কর্ন । 
তদ্বার্ভায়। তরিষ্যাষ আ্তাবকৈদুণন্তরং তনঃ |” ১১1৬1৩৩ 


জনের ফল-_ ভর্তি-লভ্য। ৭৫ 


৪ 
কান্তি সস হা পিসি পিস দাশ সস পাল সি 5 বু ০০৬০ বা ছি পিসি শি পিসি ছি তি টিপি সি 2 সিটি তি পি দিত খরা 


হে মহাযোগিন্! এই সংসারের কর্মময় বন্ধুর পথে বিচরণ করিয়াও 
আমরা ভক্তগণের সহিত আপনার অমৃত-মধুর-লীলাকথা৷ নিষেবণ 
দ্বারা হুস্তর সংসারান্বকুপ হইতে অনায়াসে উদ্ধার লাত করিব। 
অতএব সহজসাধ্য স্থগম ভক্তিমার্গ অবলম্বন করাই জীবের একাস্ত 
কগ্ভবা । ভক্তির সুদীপ্তি-প্রকাশে অজ্ঞান্তার গাঢ় অন্ধকার তিরোহিত 
হইলে তৎক্ষণাৎ আন্ুষ্গিকরপে জ্ঞানের বিমল 
জানের ফ্ল--তক্তি- জ্যোতি হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিয়া থাকে__তখন 
২ সুলভ পুরুষার্থও অবাঞ্থিতরূপে আসিয়। সমুদিত 
হয়। স্থৃতরাং বাহার আপনাকে বেদাভিজ্ঞ ও জ্ঞানী মনে করিয়। 
শ্নলাঘ! প্রকাশ করেন অথচ বেদ-প্রতিপাদ্য পরমাত্মা শ্রীহব্রির প্রতি 
নিষ্ঠা প্রকাশ করেন না, তাহারা যুক্ত-লক্ষণযুক্ত হইলেও কদাচ সিদ্ধি- 
লাঁতে সমর্থ হয়েন না । যথা” 
“শাকব্রল্গণি নিষাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। 
শ্রমস্তন্ত শ্রমফলো! হ্যধেনৃমিব রক্ষতঃ ॥” ১১1১১১৮ 
অর্থাৎ বেদশান্ত্রে ও তত্প্রতিপাদা নির্বিবশেষ ব্রন্গে বিশিষ্ট-জ্ঞান- 
কুশল হইয়াও যে ব্যক্তি পরমাশ্রয়ণীয় প্রীতগবানে তক্তি-কৌশলবান্‌ 
ন। হন অর্থাৎ জ্রীতগবানের অভয় পদ্ারবিন্দ ধ্যান ব! তাহার প্রেম- 
পীযুষপূর্ণ নামগ্ডণগাথ। শ্রবণ-কীর্তন না করেন, তাহার পক্ষে বেদাধ্যয়ন 
বা অন্য যে কোন সাধনশ্রম, হুপ্ধকামী ব্যক্তির বন্ধ্যা! গাতী পালনের 
ম্যায় পণুশ্রম মাত্র হয় অর্থাৎ তাহা পুকুষার্থ-প্রাপক হয় না। অতএব 
শব্দ-ত্রন্ম-অত্যাসপর ( ব্দেনিষ্ঠ ) ব্যক্তিরও পরব্রহ্দের অনুশীলনাত্যাস 
ধে অবশ্য কর্তব্য, তাহা স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইল । বেদের যে যে অংশে 
বিশেষতঃ উপনিষদ্‌ ভাগে শবব্রহ্ম প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তাহার কোটি- 
কল্প বিচারেও পরব্রহ্ম-নিষ্ঠা সঞ্জাত হয় না, কিন্তু যে অংশে শ্রীতগ- 


৭৬ ভক্তের সাধন 


বদাকার পরকব্রদ্দের লীলাঁদি বর্ণিত হইয়াছে, তদত্যাসে শ্রীভগবানে 
নিষ্ঠা সহজেই উপস্থিত হইয়া থাকে । অতএব যাহাতে শ্রীতগবানের 
লীলাকথ| বর্ণিত হয় নাই, তাহা বেদবাক্য হইলেও অবশ্থ পরিতাজ্য 
বলিয়। গণ্য হইবে । যথা 


“হ্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্মস্থিতুযত্তবপ্রাণনিরোধমন্ত | 
লীলাবতারেপ্সিত জন্মা ব1 সদ্বব্ধাং গিরং তাং বিভূয়ান্ন ধীরঃ ॥” 


১১1১১1২৩ 


শ্রীকষ্চ কহিলেন-_“যে বাকো জগতের স্বষ্টিস্থিতিলয়জনক পরম 
পবিত্র আমার চরিত কিন্বা সর্ব-জগৎ-স্থভগ আমার জন্মোপলক্ষিত 
বাল্যাদি লীল। বর্ণিত না হয়, সুধীজন সেই নিক্ষল! বাণী বোদোক্ত 
হইলেও বাবহার করেন না । 

অতএব বেদ্বাভিজ্ঞতা বা জ্ঞানলাভই জীবনের উদ্দেশ্য নহে, 
শ্রীতগবানের চরণকমলে অহেতুকী তক্তিলাভ করাই জীব-জীবনের 
মুখ্য উদ্দেশ্ত । জ্ঞানের ফল যে সাযুজ্য যুক্তি; তাহা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি 
প্রভাবেই সিদ্ধ হইয়া থাকে । স্থৃতরাং পৃথকৃরূপে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন 
করিবার আর আবশ্তকত। হয় না। তাই শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন 


«এবং জিজ্ঞাসয়াপোহা মানাত্ব-ভ্রমমাত্মনি | 
উপারমেত বিরিজং মনে! মধ্যর্প্য সর্বরগে 0৮ ১১১১।২১ 


আপনাতে দেবত্ব-মন্ুব্যত্বাির অধ্যাসবশতঃ শুদ্ধ জীবও মহাত্রমে 
পতিত হয়। স্ৃতরাং সেই অধ্যাঁস পরিত্যাগ পুর্বক যে ব্যক্তি আমার 
( শ্রীতগবানের ) লীলাদি শ্রবণে চিত্ত নিবেশ করে, সে ব্যক্তি ভক্তি- 
সম্তৃত বিজ্ঞনের ছারা মৎসাযুজা লাভ করিয়া থাকে । গীতোপনিষদেও 
এ বিষয় স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে! যথা 


ভক্তি দ্বারাই জ্ঞানের সিদ্ধি । ৭৭ 


““ভক্তক্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ ষশ্চাস্মি তত্বতঃ | 
ততো মাং তত্বতো! জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরমূ ॥” 


অর্থাৎ আমি নিজ বিভূতি দ্বার! যে প্রকার এবং আমার স্বরূপ ও 
গুণ যাদশ, পরাভক্তি দ্বারাই তাহা অবগত হওয়। যায়। এইরূপে 
তত্ঠতঃ আমাকে অনুভব করিয়াই জীব আমাতে সাবুজ্য প্রাপ্ত হয়। 

অতএব ভক্তি দ্বারাই যখন আন্ুবঙ্গিকরূপে জ্ঞানের ফললাভ হইয়া 
থাকে এবং ভক্তি ব্যতীত কেবল জ্ঞানমার্গে যখন পরব্রন্দে নিশ্চলরূণে 

ভক্তি দ্বারাই চিত্ত ধারণ করিতে সমর্থ হওয়। যায় না, তখন জ্ঞান- 

জ্ঞানের সিদ্ধি। মিশ্রা ভক্তির সমাদর ন! করিয়। জ্ঞানাদি সর্ববগুণ- 
সেবিত ভক্তিমার্গ আশ্রয় করাই বুদ্ধিমানের কর্তবা। প্রাক্তন তক্তি- 
বলের অভাবে ব্রহ্ষজ্ঞানেচ্ছু সাধক যদি ব্রন্মে চিত্তধারণ করিতে অশক্ত 
হন, ঠাহ। হইলে অধুনা তাহার তক্তিপথ অবলম্বন করাও সর্ব! 
বিধেষ । এই জন্যই শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন-- 


 যদ্যনীশেো! ধারগ়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলং | 
এয়ি সর্ববাণি কন্মাণি নিরপেক্ষ সমাচর |” ১১১১।২২ 


যাঁদ পরব্রন্দে নিশ্চলরূপে মন ধারণ করিতে সমর্থ ন। হও, তাহ! 
হইলে বাঞ্চাস্তর-রহিত হইয় সমুদয় কৃত-কর্্ম আমাতে সমর্পণ কর। 

এইরূপ জ্রীতগবদর্পিত নিষ্ষাম কর্ম দ্বার। প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধি হয়। 
পরে সেক্ট শুদ্ধচিত্তে ভক্তির সহিত জ্ঞানের উদয় হয়। অনন্তর সেই 
ভক্তিমিশ্র জ্ঞানের দ্বারা ব্রন্মে নিশ্চল মনোধারণা, তৎপরে অবিদ্যার 
জান সাধনের উপরমে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে । পরে সেই 

০০ ভক্তি দ্বারা একান্ত চিত্তে শ্রীভগবানের নিরবচ্ছিন্ন 
ধ্যান, অবশেষে তক্তযথ শুদ্ধ জ্ঞানের দার সাযুজ্য মুক্তি লাভ হইয়া 


৭৮ ভক্তের সাধন। 


থাকে। ইহাই ভক্তি-মিশ্রা! জ্ঞান সাধনার ক্রম । কিন্তু যাহার শ্রদ্ধালু 
অর্থাৎ শ্রীভগবানের মহামধুত কণাম্থত-পানে ব। তদীয় লীলাগাথ| শ্রবণ 
কীর্ভুনে সর্বদা শ্রদ্ধান্বিত ও যত্তশীল, কেবল তীহারাই জ্ঞান-কর্মাদি- 
অনাবৃত! শুদ্ধাতক্তি লাভে অধিকারী হইয়া! থাকেন। বথা-- 

“অরদ্ধালুম ৎকথাং শৃণুন্‌ স্বভদ্রাং লোকপাবনীং। 

গায়করন্ুন্মরন্‌ কন্ম জন্ম চাভিনয়নন্2 ॥ 

যদর্বে ধশ্মকামার্ধানাচরন্মদপাশ্রয়ঃ। 

লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং মঘুদ্ধর সনাতনে ॥ ১১1৯১১২৩1২৭ 


শরীক কহিলেন-_-“হে উদ্ধব! শ্রদ্ধালু বাক্তি আমার নিখিল 
লোকপাবনী বেণুগান-রাসাদির কথ শ্রবণ করিয়া, কালীয়দমনাদি কন্ম 
ও নন্দোৎসবাদি জন্মলীল। বারম্বার গান ও স্মরণ করিয়া, জন্মকন্মলীলার 
মধ্যে যে অংশ নিজাতীষ্টভাবান্ুগত, তাহ! নাটকের বীতি অনুসারে 
অভিনয় করিয়া এবং আমার একান্ত আশ্রিত হইয়া আমার জন্ম- 
যাত্রাদি দিবসে ব। মত্স্বরূপ শ্রীগুরুদেবারাধন দিবসে মহোতৎ্সবের অঙ্গ 
স্বরূপে গো-দানাদি কিঞ। ত্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে অন্নবস্ত্রাদি দানরূপ ধন্মী- 
, চরণ? বিষণবৈঞ্ব সেবার্থ অর্থসংগ্রহ ও বৈঞুবসমাজ-প্রাপ্ত মহাপ্রসাদান্- 
তোজন এবং মাল্য-চন্দন-বসন-পরিধানাদ্দিতে কামন। করিয়া সনাতনরূপ 
আমাতেই সর্বদা অব্যভিচারিণী ভক্তিলাভ করে। এই ভক্তিস্থখের 

গুদ্ধা ভক্তিতে নিকট কৈবল্যও অতি তুচ্ছবৌধ হইয়া থাকে। 

নিষ্ঠার হেতু। এই কল্যাণপ্রদ তক্তিমার্গে মায়ামুগ্ধ জীবের কিরূপে 
প্রবৃতি বা নিষ্ঠার উদয় হয়, তাহার হেতু কথিত হইতেছে 


*সৃৎসঙ্গলবয়। ভক্ত] ময়ি মাং স উপাগিতা। 
স বৈ মে দর্শিতং সতিরঞ্জসা বিদ্মতে পদং " ১১1১১।২৫ 


তি-নিষ্ঠার হেছু। ৭১ 


সংমন্-গ্রতাবেই জীবের কনুষিত চিত্তে এই ভজির অধ প্রত! 
উদ্ভামিত হইয়া থাকে। শর্ধানুব্যজি এই তততি দ্বারাই আমার ততরন] 
করিয়| তত হয়েন এবং যথাক্রমে কচি-আদজি-রতি প্রেম-তূমিকারঢ 
হইয়া! শীঘ্রই সাধুজন-দশিত আমার গরমগদ অনায়াসে লাভ করেন। 
। অভএব মায়ানধ ভ্রান্ত জীব! তির কিরণ-মালাকে মধিমার। 
করিয়া হয়ে ধার] কৰ। দে কিবণ-কণা শপর্ধমাত্রে তোমার 
জড়েনিয়ের ৃতি গৰিভ্র তগবাবে বিভাবিত হইয়া উঠিবে--কাযান্ধকার 
হূর্তে তিবোহিত হইবে। তখন তির ভড়িননযী শকিতে তোমার 
সংসার-ছালায় জড়ীভৃ বিধব-বিধে জর্জরিত প্রার্মন উদ্দাম পুলকা- 
নন্দে পরি হইয। উঠিবে। বাস্তবিকই তুমি তধন শাস্তিমুখের 
অনাবিল অমিয়-গ্রবাহে ভাদিতে ভামিতে আনন্দময়ের প্রেমের বাজো 
উপনীত হইয়া চিরতরে «ষ্ঠ হই যাইবে। হায়! এমন মৌতাগ্যের 
দিন আমাদের হইবে কি? 


পঞ্চম উল্লাম 


ভক্তির সর্বোৎ কর্ষত্ব ! 


্র্বাদী খধিগণ মায়া-কলুধিত মৌহান্ধ জীবের কল্যাণ লাভের 
নিমিত্ত বিবিধ উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, তন্মধো ভক্তির সাধনই 
সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বসুখপ্রদ। পরম কারুণিক শ্রীতগবান্‌ ভক্তির কমনীয় 
পাশে যেমন অনায়াসে আবদ্ধ হইয়া পড়েন, অন্ত কোন সাধনাতেই 
তেমন হয়েন ন।। এই জন্য ভক্তবর উদ্ধব শ্রীকষ্জকে জিজ্ঞাস। করিয়া- 
ছিগেন--ভে কৃষ্ণ! খধিগণ শ্রেয়ঃসাধন নাম। প্রকার বলিয়াছেন, 
তন্মধ্যে একটীই প্রধান? কি সকলগুলিই স্ব স্ব প্রধান? অথব| 
আপনি যে অহেতুক স্বয়ং প্রধান ভক্তিযোগের বিষয় বিবৃত করিয়া- 
ছেন--ঘাহা ছার! আপনাভেই চিত্ত আখিষ্ট হইয়। থাকে সেই ভক্তি- 
(যাগ অগ্য ধন্মাদি সাধনের ফলোপধায়ক, বলিয়াই প্রধান অথব! 
বিকল্পে সকলেরই তুল্য-ফলব ? তাহা বলিতে আজ্ঞ। হয়” 


ঞউদ্ধবের এই মঙ্গলময় মধুব বাক্য শুনিয়। শ্রীক+$ কহিলেন-__ 


“কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্িত]। 
ময়াদে। ব্রল্ধণে প্রোক্ক ধর্মো যন্।ং মদাআবকঃ |” ১১1১৪।৩ 


হে উদ্ধব! মহাফলদায়িনী বণিয়া একমাত্র তক্তিই সর্ব "শ্রেষ্ঠ 
সাধন। অন্য সাধন সমূহের ফল অতি তুচ্ছ।-_এই তুচ্ছ স্বর্গাদি-ফল- 
বুদ্ধি রাক্তিগণ কর্তৃকই অন্ঠ সাধন সমূহের প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে। 


বিবিধ সাধনপথের কারণ । ৮১ 


সুতরাং সেই সকল মত বেদসম্মত হইলেও তক্তিযোগই বেদের মুখ্য 
তাৎ্পধ্য। কালসহকারে বেদ-সংজ্িত! বাণী বিনষ্ট হইয়। যাইলে 
ষ্টির পূর্বেব আমিই তাহা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। সেই বেদে যে 
বিবিধ সাধনপথের ধর্ম উক্ত হইয়াছে, তাহা আমারই স্বরূপভূত। 
* কারখ। যেহেতু, তদ্বারা আমাতে চিত্তের আবিষ্টতারপা 

ভক্তিরই উদ্দয় হইয়া থাকে । যদ্দি বল, তাহাই যেন হইল? তবে 
তাহাতে শ্রেয়ঃ সাধনের নানাবিধ উপায় নির্দেশ করিবার কারণ কি? 
তদুত্তর এই যে-- 

“্মন্বায়াযোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ। 

শ্রেয়া বদন্তানেকান্তং যথাকন্ম যথারুচি |” ১১1১৪।৮ 


সত্বরজস্তমৌগুণময়ী প্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে মনুষ্যদিগের মত ভিন্ন 

ভিন্ন হইয়াছে । ততিন্ন কাহারও ব' বেদাধায়নের অভাবে গুরুপবম্পর! 
উপদেশ শ্রবণে মতভেদ হইয়াছে ;_কেহব। অতি তমঃপ্ররুতি বলিয়। 
বেদবিরুদ্ধ পাষগুমত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভাগীরথীর জল স্বভাবতঃ 
বিশুদ্ধ ও মধুর হইলেও তাহার তটবর্তী এরও-নিত্ব-কপিথ-বিষবৃক্ষা্দি 
স্ব স্ব মুল দ্বারা গ্রহণ করিলে তাহা যেমন বিস্বাদ ও বিরুদ্ধ-রসবিশিষ্ট 
হয়, সেইরূপ এ সকল বাখ্যাতৃগণের যুখে বেদার্থও বিরস ও বিরুদ্ধ 
ফলপ্রদ হইয়! থাকে ৷ সুতরাং আমার মায়! দ্বারা মোহিত-বুদ্ধি ব্যক্তি- 
রাই কন্ম ও রুচি অনুসারে বিবিধ পুরুষার্থ ও তাহার সাধনপ্রণালী 
ব্যাখা। করিয়। থাকেন। কিন্ত | 

«ন সাধয়তি মাং যোগে ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব। 

ন গ্বাধ্যায় স্তপত্তাগে। যথা! ভক্তি মমোজিতা। ॥ ১১/১৪।১৯ 


হে উদ্ধব! সাধনাত্মিকা বলবতী ভক্তি যেরূপ আমাকে বশীভূত 


৮২ ভক্তের সাধন। 


০৪০৪ 


করিতে পারে, সাঙ্খযোগ, বর্ণাশ্রমধন্ম। বেদপাঠ, তপস্তা? সন্র্যাস বা 
দানাদি সেরূপ পারে না । অতএব ভক্তিসাধন ব্যতিরেকে অপর সকল 
সাধনই বার্থ! 

যদি বল, *শর্তিতে উক্ত হইয়াছে-ক্রহ্গবিদাপ্োতি পরং তমেব 
বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতীতাদি" অর্থাৎ ব্রহ্গবেতা পরমপদ প্রাপ্ত হন ও 
তাহাকে জানিয়া মৃত্যুকেও অতিক্রম করিতে পারেন। সুতরাং 
জ্ঞানালোকের ক্ষুরখে যখন অবিদ্ভাঁতিমির তিরোহিত হয়, তখন আপ- 
নার প্রাপ্তি তো সহজেই হইতে পারে? অতএব আর ভক্তিযোগের 
অপেক্ষা! কি?” এই আশঙ্কা নিরসনের জন্যই বলিতেছেন-_ 

“যাথা যথাতস। পরিস্ুজ্যতে হসে) মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ। 
তথা তথা পশ্ঠতি বস্তুনুক্সং চক্ষুর্বখৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তং |” ১১/১৪।২৫ 

সিদ্ধাঞ্জনরসরঞ্জিত নয়নে যেমন চক্ষুক্মন্‌ বাক্তির অগোচর অতি সুক্ষ 
বস্তও পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই আত্মা আমার পুণ্যকথা শ্রবণকথন 
দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া অতি স্বক্ষম বন্ত অর্থাৎ আমার স্বরূপরূপগুণলীল- 
মাধুর্যোর যাথার্থ্য দর্শন করিয়া! থাকেন। সুতরাং জ্ঞান, ভক্তির অবা- 
স্তর ব্যাপার ব্যতীত কিছুই নহে। 

ইতঃপুর্বে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির অধিকার লাভের পৃথক্‌ পৃথকৃ হেতু 
উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তক্তির সাধনায় যখন তৎসমুদয় স্বতঃই 

জ্ঞানের হেতু প্রাপ্য হইয়া থাকে, তখন কর্মজ্ঞানাদিতে অধিকার 

ভক্তিলভ্য। লাভের নিমিত্ত তাহাদের পৃথক্‌ পৃথক হেতুর প্রতি 
সমাদর প্রকাশের প্রপোজন হয় না। বৈরাগ্য, জ্ঞানলাভের হেতু । 
(ভোগেচ্ছাবিরতির নামই বৈরাগ্য ); জ্ঞানলাতের নিমিত্ত তক্তকে 
পৃথকৃভাবে এই বৈরাগোর অভ্যাস করিতে হয় না। ভক্ত, যখন 
ভক্তির সাধনাঙ্গ দ্বারা প্রীভগবানের নিরন্তর $তজনা করেনঃ তখন 


ভক্তিতেই বৈরাগ্য লাভ হয়। ৮৩ 


শ্রীতগবান্‌ হৃদর-মন্দিরে বিরাজমান থাকায় তাহার: সমুদ্বায় কামনাই 
বিনষ্ট হইয়! যায় এবং হ্ৃদয়স্থিত অহক্কার-গ্রন্থিৎ নিখিল সংশয়-পাশ ও 
কর্মস্বত্র আপন। হইতেই বিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং তক্তকে বৈরাগ্যাদি 
অভ্যাসের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা পাইতে হর না। তাই শ্রীভগবান্‌ 
বলিয়াছেন 
“তশ্মান্মভক্িযুক্তন্য যেগিনো বে মদাত্মনঃ | 
নজ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো! ভবেদিহ ॥ ১১২৩১ 
যে সকল যোগী আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া আমার প্রতি” ভজি- 
যুক্ত হন, তাহাদের আর প্রায় জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসের প্রয়োজন হয় না, 
ভক্তিতেই  কর্খ সাধন তো দুরের কথ! যদি কেহ তৎ্সাধনে 
বৈরাগ্য লাভ হয়। যত্বপর হন, তাহা হইলে তাহার সেই ব্যর্থ প্রয়াসা- 
ধিক্য শুদ্ধ ভক্তির উদ্দীপক না হইয়া! অন্তরায়ই হইয়া! থাকে। বিশেষতঃ 
ভক্তির প্রেমলক্ষণে যে সর্বোত্তম ফল লাভ হয়, তাহাতেও জ্ঞানাদির 
অপেক্ষ। নাই এবং জ্ঞানাদির পৃথক্‌ পৃথক ফললাতের নিমিত্তও ভক্তকে 
স্বতন্ত্র প্রয়াস পাইতে হয় না| 
“যৎ কর্মভির্ধ্ত পস। জানবৈরাগ্যতশ্চ | 
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ 
সর্ধবং মন্তক্তিযোগেন মন্তক্তে। লভতেহঞ্জসা। 
স্বর্মীপবর্গং যদ্ধম কথঞ্িদপি বাঞ্থতি | ১১1২০।৩২।৩৩। 
কর, তপস্তা, জ্ঞান, বৈরাগা, যোগ, দানধর্ম দ্বারা বা অন্য তীর্থ- 
যাত্র। ব্রতাদি শ্রেয়ঃ সাধন দ্বারা যাহ। কিছু ফললাভ হয়ঃ আমীর তক্ত- 
্ীকষ্চতত্তই . জন আমার প্রতি ভক্তিযোগ স্থাপন করিয়া তৎসমুদয় 
বৃদ্ধিযান। অনায়াসে প্রপ্ত হইয়। থাকেন। অধিকন্তু আমার 
ভক্তজন ভক্তির উপকরণ রূপে শ্র্ীচিত্রকেতু প্রভৃতির ন্যায় স্বর্গ অর্থাৎ 


৮৪ ভক্তের সাধন । 


গ্রাপঞ্চিক সুখ কি মোক্ষ-সুখ অথব! তদপেক্ষাও সুখময় আমার বৈকুঞ্- 
ধাম বাগ! করেন, তাহ! হইলে তাহাঁও লাভ করিতে পারেন। ফলতঃ 
্রীরুষ্ণ-তজনই বুদ্ধি, বিবেক ও মনীষা অর্থাৎ বুদ্ধিচাতুর্য্যের ফল। 
লোকে ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়! প্রায়ই প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা করিয়া, 
থাকে, কিন্তু তাহাদিগকে প্রকৃত বুদ্ধিমান বল! যাঁয় না। সুতব্ব_ 


“এষ! বুদ্ধিমভাং বুদ্ধিমনীষা চ মনীবিণাশূ। 
*.. যৎ সতা মনৃতেনেহ মর্তোনাপ্লোতি মামৃতং ॥ ১১1২৯/২২ 


এই শ্রী ঙভজনই বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি ও মনীষীদিগের বুদ্ধিচাতুরধ্য ; 
নতুবা কঠিন শান্ত্রবিচারে ঘে ্ুঙ্বৃদ্ধি স্ফুরিত হয় বা কপর্দকমাত্র 
বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্র। উপার্জনে যে বুদ্ধি-চাতুর্যা প্রকাশিত হয়, তাহাকে 
প্রকৃত বুদ্ধি ব। বুদ্ধিচাতুর্যয বলা যাঁয় না! যেহেতু, ভক্তিপ্রতাবেই এই 
তারতভূমে অনিত্যদেহধন্্ী মরণশীল জীবনিচয় সর্ববসত্তাহেতুভূত সত্য- 
স্বরূপ ও সর্ববানন্দ হেতু অমৃতস্বরূপ আমাকেই (শ্রীকৃষ্ণাখ্য স্বয়ং ভ্রীতগ- 
বান্কেই )প্রাপ্ত হইয়া থাকেন৷ অতএব ভগবতভ্তক্তই যে পরমবুদ্ধিমাঁন্‌ ও 
অতি চতুর তাহাতে সন্দেহ নাই। যে বাক্তি একটীমাত্র কপর্দকের বিনি- 
ময়ে সহজ কপর্দক মূলোর বন্ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহাকেই চতুব 
ও বুদ্ধিমান বলা য়ায়। আবার যে ব্যক্তি কপর্দক মাত্র দিয়! সহত্র স্বর্ণমুদ্র 
উপার্জন করে সে ততোহধিক চতুর; পরন্ত যে হীরকরত্ব সংগ্রহ করে, 
সে তদপেক্ষাও চতুর, আবার যে কপর্দকমাত্র প্রদান করিয়া চিন্তামণি, 
কামধেন্ু প্রভৃতি সংগ্রহ করে, তাহার চাতুর্য্য যে অতুল; তাহাতে সন্দেহ 
নাই। সেইরূপ জীব একেই তো ক্ষণভঙ্গুর-দেহধন্তী, তাহাতে ছুর্জাতি 
হইলে তাহার মুল্য একটা প্ফুটিত কপর্দক ( কাণা কড়ী ) হওয়াও সম্ভব 
বোধ হয় না) তথাপি সে ব্যক্তি যদি সেই নিজ জরামরণাদিসন্কুল 


শ্রীকৃষ্ণভক্তই বুদ্ধিমান্‌। ৮৫ 


০০০৪০০০০ ৩০০৭০০০০০০০ 


কুৎসিত দেহও শ্রীভগবানে সমর্পণ করে, অর্থাৎ রসনা তাহার নাম 
কীর্তনে, কর্ণ তাহার মধুযাখ। নাম শ্রবণে, করদ্ধয় তাহার পরিচর্যা কার্ষ্যে 
নিয়োজিত করে, তাহা হইলে শ্রীভগবান্‌ চতুর-শিরোমণি হইয়াও 
তাহার ( ভক্তের) কপর্দকমাত্র মুল্যের দেহদানের বিনিময়ে স্বীয় 
, কৌস্তভ-কিরীটাদি অমূল্য বত্বালঙ্কারে ভূষিত অপ্রারুত মাধুর্য্য-সিন্ধু- 
স্বরূপ আপন।কে দান করিয়া থাকেন। হরিশ্চন্, রম্তিদেব, শিবি, 
বলি, ব্যাধংকপোতাদি অনেকেই এইরূপ ইহজন্মে শ্রীভগবানের অতয় 
পদারবিন্দ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ 
সেব। ব্যতীত ভবসিন্ধু-পারের আর কোন উপায়ই নাই ।-_ 
“সংসারসিন্ুমতিতুত্ত রমুক্তিতীষৌনন্যঃ প্রবো ভগবতঃ পুরুস্বোত্মস্ত | 
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ পুংসো৷ ভবেদ্বিবিধহ্ঃখদবার্দিতস্ত ॥” 
১২|৪।৩৯। 
বিবিধ হুঃখ-দাঁবানলে সন্তাপিত জীবের অতি ছুস্তর সংসার-সিন্ধু 
উত্তীর্ণ হইবার সম্বন্ধে পুরুষোতম শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথারস-নিষেবণ 
ব্যতীত আর কোন প্লব (ভেল1) নাই। ছুঃসহ ক্ষুধা যেমন তোজন 
ব্যতিরেকে উপশমিত হয় না, শ্রীুষ্ণলীলা-কথামৃত পান ব্যতীত এই 
সংসারে জীবের দুঃখের দবদাহ প্রশমনেরও আর কোন উপায়ই নাই। 
পরস্ত তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিলে, মাল্য-চন্দনাদি 
ধারণে যেমন কোন ফলোদয় হয় না, সংসার-সিদ্ধু উত্তরণে জ্ঞানাদির 
সাধনও তদ্রপ। 
এস্থলে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রবণোপলক্ষিত ভক্তির 
প্রাধান্যই উপদেশ করিলেন। তবে, ইতঃপুর্ববে তিনি “মরণতয় রূপ 
পশুতুলা অবিবেকবুদ্ধি ত্যাগ কর--”বলিয়া যে জ্ঞানোপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন, তাহা তদীয় পূর্ধবাগত] ভক্তি-নিষ্ঠার স্থিরতা প্রকটনের 


৮৬ তক্তের সাধন 


নিমিত্তই বুঝিতে হইবে। নতুবা? যিনি পূর্বে শ্রীতাগবত শ্রবণের জন্য 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে মরণভীতিরূপ পণ্বুদ্ধি-প্রসক্তি কদাচ 
সম্ভব হয় না। সুতরাং শীতায় শ্রীতগবান্‌ অর্জবনকে সপ্বোধন করিয়। 
যেরূপ সর্ববিষ়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেইরপ শ্রীগুকদেব 
রাজা পরীক্ষিতকে লক্ষা করিয়া উক্ত জ্ঞানোপদেশ, পণুবুদ্ধিজনগণের , 
প্রতিই প্রয়োগ করিয়াছেন। কারণ ইতঃপূর্বে শ্রীতগবন্নিষ্ঠ দ্বার! 
রাজা পরীক্ষিতের মরণভয় স্বতঃই প্রশমিত হইয়াছিল। ইহা তিনি 
নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন_-“দ্বিজোপস্ষ্টঃ কুহকস্তক্ষকে। বা দশত্বলং 
গায়ত বিষ্লগাঁথা” ইত্যাদি। ফলতঃ তক্তির উদয় হইলে জ্ঞানাদি 
ভক্তিতীন জ্ঞানকন্্ উপদেশের আর কোন প্রয়োজন হয় না এবং 

অশোভনীয়।  তক্তি-সম্পর্কশৃন্ঠ হইলে জ্ঞান-কর্শীদিও অশৌভ- 
নীয় বিবেচিত হয়। 


“নৈক্ষশ্ন্যমপ্যচ্যতভাববর্জজিতং ন শোতে জ্ঞনমনং নিহঞ্জানম্‌ | 
কুতঃ পুনঃ শঙগদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কন্ম ধদপ্যন্ত্তমং | ১২1১২1৩৯ 


সুতরাং জ্ঞানকন্মাদির অপেক্ষা ভগবৎকীর্তনাদির প্রতি সমধিক 
সমাদর কর্তব্য । যে হেভুঃ কি নৈক্বর্ম, কি তত্প্রকাশক নিশ্মল জ্ঞান 
শ্রীতগবভাববজ্জিত হইলে কদাচ শোত| পায় না; এমন কি সর্ব্বোভম 
নিষ্কামকর্মও ভ্রীভগবানে সমপিত ন। হইলে শোভা] পায় না। বিশেষতঃ 
উহাও আবার সাধনকালে কি সিদ্ধিকালে সর্বদাই ছুঃখাত্মক ৷ অপিচ-_- 


“যশঃ শ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরে! বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিযু। 
অবিস্থৃতিঃ শ্রীধরপাদপণ্ুয়োগ্ড ণান্বাদশ্রবণাদরাদিভি? 1” ১২১২৪, 


বর্ণশরমাচার, তপস্তা। ও বেদাধ্যয়নাদিতে যে মহান্‌ পরিশ্রম তাহ, 
কেবল যশঃ-শ্রীর নিমিত্ত মাত্র, পরম পুরুষার্থের নিমিত্ত নহে। তকে 


ভক্তিহীন জানকন্ম অশোভনীয়। ,. ৮৭ 


শ্বীকুঞ্জের গুণান্ছবাদ শ্রবণাদি দ্বার! তাহার ভ্রীচ“রণকমলের অবিশস্বতিই 
পরম পুরুষার্থ। যেহেতৃ-_ 

“অবিস্থৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোতাভদ্রাণি যশস্তনোতি | 

সত্তৃন্য শুদ্ধিং পরমা ত্বভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তং ॥ ৪১ ॥ 
" শ্রীকষ্ণপদারবিন্দে যে অবিস্বৃতি, তাহা নিখিল অকল্যাণ বিনাশ 
করিয়া, সর্থা কল্যাণ বিস্তার করে এবং সত্বের শুদ্ধি, পরমাত্মভক্তি ও 
বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞানবিজ্ঞান বিধান করে । অতএব-_ 

“যুয়ং ছ্বিজাগ্রা বত ভূরিভাগা যচ্ছশ্বদা অবন্যখিলাত্মবভূত্ডং | 

নারায়ণং দেবমদেবষীশমজত্রভাব। ভজতাবিবেশ্ঠ ॥ ৪৩ | 

হে ছ্িজশ্রেষ্ঠগণ ! আপনাবা যখন সব্বান্তর্যামী সর্বোপাস্ত ভগ- 
বান্‌ শ্রীনারায়ণকে নিরন্তর হৃদয়ে জনা করিয়া থাকেন, তখন আপনা- 
রাই অতি মহাভাগ। অথবা! আপনার। তগপন্তাদিসম্পন্ন মহাপুণ্যবান্‌ 
বলিয়া আপনাদের ভ্রীরুষ্ণ-চরণ ভজন করাই একান্ত কর্তব্য। যেহেতু, 
শ্রীকৃব্ত-তজন দ্বারাই তপস্তাদির সার্থকতা সম্পাদিত হয়। 
এইরূপে ভক্তিরসের মহাসিন্ধু শ্রীম্ভাগবত মহাপুরাণের সর্বত্রই 

ভক্তির বিয়ল ধারা উৎসারিত হইয়াছে । এই সার্ধভৌম ভাগবতধর্্ম 
জীবমাত্রেরই পরম ধর্দ। ইহা! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্শ আর কিছুই নাই। 
অতএব তভ্রান্তজীব ! পথহারা পথিকের ন্যায় সংসার প্রান্তরে মায়।- 
মরীচিকার অনুধাবন করিয়া! আপনাকে বিপন্ন করিও না । যদ্দি সত্য- 
পথে আনন্দের অনাবিল আোতে তন্ু-মন ভাসাইয়1 হাসিতে খেলিতে 
শাস্তিধামে উপনীত হইতে চাও--যদি প্রেমময় প্রীভগবানের শ্রীচরণ- 
কমলের পরিমল-সুধায় চিত্ত-মধুপকে মাতাইতে চাঁও-যদ্ি সেই আপনার 
হইতেও আপনার প্রাণের ঠাকুরকে চিনিয়। লইঙে--তীাহার সহিত যে 
অচ্ছে মধুর সন্বন্ধঃ তাহা অবগত হইয়া তাহারই চরণমূলে প্রাণের সমস্ত 


৮৮ ॥ ভক্তের সাধন। 


০০০০০ 


প্রীতি-ম্ষেহ ঢালিয়! দিয়! “তাহার, হইতে চাঁও-_যদি সেই প্রিয়তমের 
অপার করুণা-স্থধাধারায় জীবনকে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা কর,--তবে 
এস ভাই ! সংসারের স্বপ্রময় সুখের খেল। পরিত্যাগ করিয়1--বিষয়্ 
ভক্তিপথই  বিলাসের কুস্ম-শয্যা চরণে দলিয়-_ভুবনমোহিনী 
সশীচীন। মায়ার নাট্যকলায় বিমুগ্ধ না হইয়া এস! এই ভয়- 
ভাঁবনাবিরহিত শুভদ ভক্তি-পথের পথিক হও | যে হেতু-_ 
“সধশচীনোহায়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোহকুতোভয়ঃ। 
স্বশীলাঃ সাধবো যন্ত্র নারায়ণপরায়ণাঃ ॥৬1১1” 
ইহলোকে তক্তি-মার্গই সমীচীন পথ এবং ইহার ন্যায় পরম মঙ্গল- 
দায়ক আর কোন পথই নাই। এই পথে জ্ঞানমার্গের মায় অসহায়তার 
নিমিত্ত ভয় কি কর্মমার্গের ন্ার মৎ্সরাদি হেতুক কোন ভয় ব! বিদ্বের 
সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই সুশীল ভগবদ্তক্ত সাধুগণ এই ভক্তিপথেই 
নিতা বিচরণ করেন । 
অতএব শাল্ত্রঙ্ঞ স্ুপিতগণের পক্ষেও এই ভক্তিপথ অবলম্বন করা 
একান্ত কর্তব্য । যেহেতু ইহাই নিখিল শাস্ত্রের তাৎপর্য । এমন কি 
এই তক্ভি-পথাবলব্বী বৈষ্তবগণের কথ শ্রবণীদি ব্যতিরেকে সুবিদ্বান্‌ 
গণেরও বিদ্যা বিফল! হইয়। থাকে । তাই, শ্রীবিছ্ধুর বলিয়াছেন__ 
শশ্রুতস্ত পুংসাং স্ৃচিরশ্রমস্ নম্বগজমা স্থরিভির্লীভডিতোহ্থঃ। 
তত্ভক্গুণান্থশ্রবণং মুকুন্দপাদারিন্দং হৃদয়েষু যেষাং |” ৩1১৩।৪ 
ধাহাদের হদয়ে প্রীকষ্ণপদারবিন্ব বিরাজমান, সেই ভগবন্তক্তগণের 
গুণান্ুবাদ শ্রবণ কীর্তনাদিই পুরুষের সুচিরশ্রমলন্ধ বেদা্দি শাস্তর- 
ধ্যয়নের অর্থ । এজন্য প্ডিতগণ ইহারই প্রশংসা করিয়া থাকেন। সুতরাং 
সাক্ষাৎ শ্রীরুষ্ণগুণানুকীর্ভনাদির আর কথা কি? তাই, পন্মপুরাণে 
কথিত হইয়াছে _ 


ভক্তিপথই সমীচীন। ৮৯ 


“সুর্তব্যঃ সততং বিষুঃ বিন্বর্তব্যে! ন জাতু চিৎ। 
সর্ধ্ে বিধিনিষেধাঃ স্থ্যরেতয়োরেব কি্করা 20৮ 
সর্ববদ। বিষুরকে ম্মরণ করিবে, কখনও তাহাকে বিস্বাত হইবে না। 
ইহাই মুখ্যবিধি। কিন্তু শাস্ত্রে “অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত ; ত্রাহ্মণো। ন 
»হ্ত্তব্য” ইত্যাদি রূপ যে সকল বিধি ও নিষেধ দেখিতে পাওয়। যায়, 
সে সমুদ্বায় উক্ত ম্মরণ ও বিশ্বরণরূপ বিধি ও নিষেধের অনুগত কিন্কর । 
ব্রান্মণাদ্দি সকল বর্ণের এবং গৃহী প্রততি সকল আশ্রমীর পক্ষেই এই 
বিধি নিত্য। পুনশ্চ স্কান্দে_ ্‌ 
“আলোড্য সর্ক্শান্ত্রাণি বিচার্ধ্য চ পুনঃ পুনঃ । 
ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধোয়ো নারায়ণ? সদ] ॥” 
নিখিল শ্লান্্ আলোড়ন পূর্ব্বক পুনঃ পুন বিগার করিয়া ইহাই 
সুনিষ্পন্ন হইয়াছে ষে, শ্রীনারায়ণই সর্বদা ধ্যেয়। 
আবার শাস্ত্রে যে বর্ণাশ্রমাচার বিহিত হইয়াছে, তাহার অনুপম 
চরিত ফলই--ভক্তি। যথা-_ 
“দানবততপো-হোমজপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈ2। 
শ্রেয়োভিরবরবিবিধৈশ্চানৈঃ কৃষে ভক্তি হি সাধ্যতে ॥” 
অর্থ বিষণ্-বৈশুবে দান, একাদপ্ঠাদি ব্রত, কৃষ্টার্থ ভোগত্যাগরূপ 
তপ, বৈষ্ণব হোম, বিষু্মন্ত্রাদি জপ, গোপাল-তাপন্যাদি শ্রুতিপাঠ, 
ইন্দ্রিয় দমন এবং অন্তান্ত শ্রেয়ঃ-সাধক ভতক্ত্যঙ্গ দ্বারাই শ্রীকৃষ্েে তক্তি 
লাত হয়) কিন্তু অন্যবিধ-দান-ব্রত নিয়মাঁদি দ্বারা! কদাচ কৃঝ্তক্তির 
উদয় হয় না। ইহা ইতঃপূর্ববে বিবৃত হইয়াছে । ফলতঃ দান-ব্রত- 
যোগাদি শ্রীকষ্,ে সমর্পিত হইলেই ভক্তিপ্রস্থ হইয়। থাকে । বৃহন্নারদীয় 
পুরাণে উক্ত হইয়াছে-_ 
“জন্মকোটীসহশ্রেষু পুণ্যং বৈঃ সমুপার্জিতয্‌। 
তেষাং ভ্তিবেচ্ছুদ্ধা দেবদেবে জনার্দানে ॥” 


৯১০ ভক্তের সাধন 


ধাহাদের সহজ কোটি জন্মের উপার্জিত পুণ্যপ্রভাব আছে, কেবল 
তাহাদেরই দেবদেব শ্রীকঞ্জে শুদ্ধ তক্তির উদয় হইয়া থাকে। পুনশ্চ, 
অগস্তযসংহিতায় কখিত হইয়াছে-_ 


“ব্রতোপবাসনিয়মৈ জন্মকোটয পান্ুষিতৈঃ | 
যজ্ধৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্যগ. ভক্তিভবতি মাধবে ॥" 


কোটীজন্মের অনুষ্টিত ব্রত, উপবাস, নিয়মাঁদি ও বিবিধ ঘজ্ঞ দ্বারাই 
্রীকষ্ে ভক্তির বিকাশ হইয়। থাকে! 

আবার শাস্ত্রে যে জ্ঞানের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা ভক্তিরই 

জ্ঞান ভক্তিরই অন্তভূত এবং ভক্তি দ্বারাই লভা। এস্থলে সদা- 

অন্তইতি। চারের সহিত তাহার প্রমাণ প্রদর্শিরষ্ঠ হইতেছে । 


যথা 
“পুরেহভূমন্‌ বহবোহপি যোগিন স্তদর্পিতেহা নিজকর্মলয়। | 
বিবৃধ্য ভক্্যৈৰ কথোপনীতয়া প্রণে দিরেহপ্রেহচাত তে গতিং পরাং ॥ ১০।১৪।৫ 


ব্রহ্মা কহিলেন__“হে প্রভে।! পুরাকাঁলে এই মর্তধামে বহুতর 
যোগী বহুকালব্যাপী যোগাত্যাস করিয়াও জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়া, তোমার 
প্রতি লৌকিক চেষ্টা ও নিজ কর্মসকল সমর্পণ করেন। সেই কর্মাদি 
অর্পণের ফলেই জ্ঞীনমিশ্রা তক্তিলাভ করিয়া এবং পরে তোমার কথ। 
শ্রবণ-কীর্ভন-ন্মব্রণাদি দ্বারা প্রেমলক্ষণা ভক্তিলাভ করিয়া আত্মতন্ব 
হইতে তোমার রূপগুণলীলামাধূর্যতত্ব পর্যস্ত অবগত হইয়াছিলেন। 
অতঃপর হে অচ্যুত ! (তোমার ভক্তিদ্বারা কথঞ্চিৎও ইষ্টসিদ্ধির চ্যুতি 
ঘটে না, এই তাৎ্পর্য্যেই এস্লে “অচ্যুত” সৃ্বোধন) তাহারা প্রেম- 
বৃদ্ধিক্রমে পরম সুখে তোমার অন্তরঙ্গাগতি অর্থাৎ প্রতিপত্তির সহিত 
তোমার সামীপ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 





ভক্তিই পুরুযার্থসমুহের মূল। ৯১ 


স্পস্ট ৮০০০০০৩৪০১৭ 


অতএব এই সদাচারের দ্বার| সপ্রমাণ হইল যে, তক্তিদ্বারাই জ্ঞানের 
ভক্তিই পুরুষার্থ অভ্যুদয় হয়। এতঘ্যতীত অন্য যে, সমস্ত পুরুষার্থ 
সমূহের মূল। সাধন আছে, তৎসমুদয়ের মূলও--ভক্তি। তাই 





জ্রীদাম ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন-_ 
শন্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদমূ। , 


সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণাচ্চনমূ্‌ ॥” 


বর্গ, অপবর্গ (সংসার-ছুঃখনাশ ) ও জগতের সমস্ত ধন-সম্পদ 
লাভাদি সর্ববিধ সিদ্ধির মূল শ্রীকঞ্চের চরণ-সেবা । সুতরাং যাহার! 
সর্বথ| ভগবদ্বহিম্তুথ, তাহার কদাচ উক্ত সিদ্ধিলাতে সমর্থ হয় না। 
যথা স্বন্দপুরাণে-_ 


“বিষুভক্তিবিহীনানাং শ্রোতা ম্মার্তাশ্চ যাও ক্রিয়াঃ | 
কায়ক্রেশঃ ফলং তাসাং স্বৈরিণী-বাভিচারবৎ ॥৮ 


বিষুতক্তি বিহীন ব্যক্তির শ্রোত ও ন্মার্ভ কর্শসমূহের ফল শ্বৈরিণীর 
ব্যতিচারবৎ কেবল কায়ক্রেশ মাত্র । পুনশ্চ বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত 
হইয়াছে_- | 
“যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতং | 
তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষাতে ॥” 


সলিল যেমন নিখিল লোকের জীবন স্বরূপ, সেইরূপ সমস্ত সিদ্ধির 
জীবন একমাত্র তক্তিকেই জানিবে। অতএব অপর সর্বপ্রকার সাধনই 
যখন ভক্তিগত-জীবন, তখন তক্তির সর্বোৎকর্ষ স্ুদৃঢ়রূপে পরিব্যক্ত 
হইল। বিশেষতঃ সেই সকল সাধন ব্যতিরেকেও একমাত্র ভক্তি 
দ্বারাই তাহাদের ফন প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। তাই, বিষ্ণপুরাণে জীপুলহ 
বলিয়াছেন-_ 


৯২ ভক্তের সাধন। 


“যে বজ্ঞপুরুষে! যে যোগে যঃ পরষঃ পুষান্‌ | 

তস্মিংস্তষ্টে বদ প্রাপ্যং কিন্তদন্তি জনাদ্দিনে ॥" 
যিনি যজ্ঞ যজ্ঞপুরুষ এবং যোগে পরম পুরুষ বলিয়! অভিহিত, সেই 
জনার্দন শ্রীকুঞ্জের যিনি তুষ্টিবিধান করেন, তাহার অগপ্রাপ্য আর কি 
আছে? পুনশ্চ মোক্ষধশ্মে কথিত হইয়াছে-_ 


£ 


“বা বৈ সাধনসম্পতি: পুকুযার্থচতুষ্টয়ে | 
তয়া বিন1 তদাপ্লোতি নরো। নারায়ণাশ্রয়ঃ |” 


ধন্মীর্কাম-মোক্ষ এই পুরুবার্থ, চতুষ্ট্-সাধক যে সাধন-সম্পদ 
আছে, ভগবভ্তক্তিপরায়ণ বাক্তি সে সাধন ব্যতিরেকেও সেই সমস 
পুরুষার্থ অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরন্ত ইহাই যে ভক্তির 
ফল তাহ। নহে! ধাহার। অতি বিজ্ঞ নহেন, তাহারাই উক্ত পুরুষার্থদি 
লাভের নিমিত্ত কর্মাদির অঙ্গভূত রূপে শ্রীবিষ্ণর উপাসনা করেন এবং 
সেই অপরাধে তাহ।রা কেবগ নিজের কাষনা-অন্ুরূপই ফল প্রাপ্ত 
হইয়। থাকেন। ফলতঃ কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত স্বতন্ত্ররূপে ক্রিয়মাণ। হয় 
ভক্তির. বলিয়াই ভক্তি তাদৃশ ফলদায়িনী হইয়। থাকেন। 
হিতকারিত। কিন্তু এইরূপ ফলমাত্র দানেই ভক্তির পর্য্যাপ্তি নহে; 
পর্যবসানে ইহ! পরম ফলপ্রদান করিয়! থাকেন । এইরূপে ভক্তির পরম 
হিতকারিতা দ্বার। অভিধেয়ত্ব কথিত হইয়াছে। যথা 
“সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতোনৃণ।ং নৈবার্থদে। যৎ পুনরর্ঘিতা যতঃ। 
ত্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং |৫1১৯। 


শুদ্ধাভক্তির অন্ুশীলনকারী সকাম ভক্তও নিষ্কাম ভক্তের ন্যায় 
কৃতার্থ হইয়! থাকেন। যদিও শ্রীতগবান্‌ প্রার্থিত হইয়া তজনশীল 
সকাম ক্যক্তিদিগের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করেন, তাহাতে কদাচ অন্য! 


ভক্তির হিতকারিত্ব ৯৩ 


০ কা ৯ সস আকাশ পাপা, স্৯, 


হয় না; তথাপি করুণানিধি শ্রীভগবান্‌ তাহাদিগকে কেবল তাহাই 
প্রদান করিয়! নিবৃত্ত হয়েন না। কেনন৷ এ প্রকার প্রীর্থিত পদার্থ 
প্রাপ্ত হইয়াও যখন ভোগান্তে পুনরায় প্রার্থী হইতে হয়, তখন তক্তবৎসল 
প্রীতগবান্‌ তাহাদিগকে তাদুশ অপূর্ণ বন্তমাত্র দিয়াই ক্ষান্ত হইতে 
পাঁরেন কি? তাই পরম কারুণিক ভ্রীতগবান্‌ সেই তক্তগণকে সর্ববা- 
তিলাঁষ পরিপূরক নিজ পাদ-পল্লব তাহাদের অনিচ্ছাসত্বেও শ্রীঞ্চবাদির 
ন্যায় কপ! পূর্বক স্বয়ং প্রদান করিয়৷ থাকেন। ফলতঃ পিত। যেমন 
বালকের বদন হইতে চর্ব্যমাঁণ মৃত্তিক! খণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়া! সুস্বাছব 
শর্করাখণ্ড প্রদান করেন, সেইরূপ শ্রীভগবান্ও স্বপাঁদ্পল্পব বলপূর্ববক 
দ্রান করিয়া তাহাদের অন্য কামনাকে আচ্ছাদন করিয়। থাকেন । 
শিশুগণ যেমন প্রার্থনা না করিয়াও পিতার নিকট হইতে উক্তরূপে 
সিত-শর্করা প্রাপ্ত হইয়! মৃত্তিকাভোজন-স্পৃহ।৷ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ 
সকাম ভক্তগণও অন্য কামনা সকল পরিতাগ করিয়। তীব্রতম ভক্তি 
সহকারে শ্রীভগবানের পাদপন্ম ভজন! করিতে থাঁকেন। এবিষয় গরুড় 
পুরাঁণেও উক্ত হইয়াছে-_ 
* *যদ্দ লভং ষদপ্রাপ্যং মনসে! যন্ন গোচরমূ ! 
তদগযপ্রারথি ং ধ্যাতো। দদাতি মধুস্থদনঃ ॥” 


সিসি পি সিসি 


যাহ ছুলভ, যাহ অগপ্রাপ্য এবং যাহা মনেরও অগোঁচর, 
প্রার্থনা ন৷ করিলেও শ্রীরুষ্ণ তাহ! প্রদান করিয়। খাকেন। এইরূপেই 
জীসনকাদি ব্রহ্মজ্ঞানিগণ ভক্তির অনুবৃত্তি দ্বার! শ্রীক ৪পাদপল্লব প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এই.যে, মিষ্কাম ও সকাম তক্তগণ 
অস্তে একই শ্রীতগবৎপদপল্লব প্রাপ্ত হইলেও উভয়েই সর্ধপ্রকারে 
্রক্যরূপ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। যেবন্ত জন্মাবধি ব! স্বতাঁকতঃই 
শুদ্ধ এবং যাহা বলপুর্ববক শোধিত, এতদুভয়ের কিরূপে ভুল্য মূল্য হইতে 


৯৪ ভক্তের সাধন। 


সমস পি শা পি পপ সস সস পাস সি পপ পম 


পারে ? এই জন্যই শ্রীঞবাদি সকাম তক্তগণ অপেক্ষ। শ্রীহন্ুমতাদি 
নিক্ষীম তক্তগণের পরমোৎকর্ষ ধ্বনিত হইয়াছে। 

আবার কর্মসাধনায় পদে পদে যখন বৈগুণ্য বাহুল্যের সম্ভতীবন। 
আছে+ তখন তাহার ফল প্রাপ্তিতেই বা কিরূপে নিশ্চয়ত। থাকিতে 

কন্ধানাদরে পারে? বিশেষতঃ কর্মাঙ্গের আরস্ত হইতে শেষ 

ভক্তিসাধন।  পর্যাস্ত বনুবিত্ব ও বিপুল শ্রম পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু 
তক্তির স্থচনা হইতেই যখন সাধক সুখের আস্বাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত 
হইতে থাকেন, তখন সেই অনিশ্চিত ফলসাধক কঠোর কর্ধানুষ্ঠানের 
প্রতি আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া সর্বসুখদায়িনী ভক্তির অন্ুশীলনই 
যে জীবের একান্ত কর্তবা, তাহাতে সন্দেহ কি? তাই, শ্রীশৌনকাদি 
মুনিগণ শ্রীস্থতের মুখে শরীক কথা শ্রবণ করিয়। বলিয়াছিলেন - 

“কন্মণ্যন্মি্ননাগাসে ধুমধুত্রা স্বনাং ভবানৃ। 
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং ধু ॥ ১১৮1১২ 

হেস্থত! আমর] এই সত্রে কন্মারস্ত করিয়াছি বটে, কিন্তু কৃষি- 
ফলবৎ ইহাতে বৈগুণাধিক্য থাকায় নিশ্য়ই যে ইহা সফল হইবে, 
তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। সম্প্রতি যজ্জীয় ধূমে আমাদের শরীর 
ধূমবর্ণ (বিবর্ণ) হইতেছিল, তুমি ভ্রীগোবিন্দ-চরণাবিন্দের যশোরূপ 
মধুর মকরন্দ পান করাইয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করিলে। যেহেতু 
এই মধুপান করিয়া আমাদের সর্ববিধ সুখছুঃখানুভব যেমন ক্রমে 
ক্রমে হ্রাস পাইতেছে, তেমনই ক্ষণে ক্ষণ্থে সেই মকরন্দরসের স্বাছুতা 
মধুরাদপি মধুর অনুভূত হইতেছে । অতএব তক্তিবিহীন কর্মাদির দ্বার 
আমাদেরই যখন এতাদৃশ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন অন্য 
জীবের কথা কি? ব্রহ্মবৈবর্ভপুরাণে শ্রীমহাদেবের প্রতি শ্রীতগবান্‌ 
বলিয়াঁছেন-- 


ভক্তিই হরিতোধণের কারণ। ৯৫ 


স্টিল ৮ পিসি ল সিসি 








০৬ 


“যদি মাং প্রাপ্ত,মিচ্ছত্তি প্রাপ্ন,বস্ত্যেব নান্যথা। 
লো! কলুষচিত্বান|ং বৃথা ঘুঃপ্রভৃতীনি চ ॥ 
ভবস্ত্ি বর্ণাশ্রমিনাং ন তু মচ্ছরণার্বিণামূ ॥” 

ধাহারা আমাকে পাইবার অভিলাষ করে,তাহার। নিশ্চয়ই আমাকে 
প্রাপ্ত হয়, তাহার অন্ঠথ! হয় না। এই কলিযুগে আমার শরণার্থি- 
ভক্তিই হরিতোষণের ব্যক্তিগণ ব্যতীত কলুষচিন্ত বর্ণাশ্রমীদিগের আমু 
80 প্রভৃতি বিফল হইয়1 থাকে। অত্বএব স্বধর্ম 
পরিত্যাগ করিয়াও শ্রীকঞ্চচরণারবিন্দ ভজনা কর! সর্ধবৈব বিধেয়। 
যেহেতু বহুবিস্ত ও বহু আরাসপাধ্য কন্মাদির দ্বার তুচ্ছ স্বর্গাদি ফল 
লাভ হয় মাত্র । কিন্তু স্বল্পরাস ও স্ব্পবিত্তসাধ্য ভক্তিযোগ দ্বারা এমন 
কি তাহার আভাসমীত্র পরম মহত্ফন লাভ হইয়। থাকে । পরন্ত ভক্তি 
দ্বার] ভ্রীহরির যেরূপ সন্তোষস[ধন হয়, অন্য কিছুতেই সেরূপ হয় না। 
সুতরাং তক্তিই কেধল শ্রীহবিতোষণের একমাত্র হেতু ; সুতরাং ভবসিন্ধু- 

পারের একমাত্র সেতু । যথা 

পে্বিপ্রাদ্থিষড়গুণঘুতাদ রবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং ধরিষ্ঠং | 
মন্যে তদর্ণি তমনো বচনে হিতার্থপ্রণং পুনাতি নকুলং নতু তুরিযানঃ ॥ 
21৯1৯] 

শ্রীপ্রহ্নাদ কহিলেন-- “আমার বোধ হয়, ধন, সৎকুলে জন্ম, 
সৌন্দর্য্য, তপস্তা, পাণিত্য, ইন্ড্রিয়পটুতা, কান্তি, প্রতাপ, বল, পৌরুষ, 
প্রজ্ঞা! ও জ্ঞানাদি যোগ এই দ্বাদশগ্ণও যখন শ্রীকষ্ণজারাধনায় সমর্থ 
নহে, তখন এই দ্বাদশ গুণ-ভূষিত কিপ্রও পন্মনাত শ্রীকৃঝের প্দারবিন্ব 
তজনে বিমুখ হইলে তাহার অপেক্ষা ধাহার মন, বাক্য, কর্ম, ধন ও 
প্রাণ শ্রীকৃঞ্জে অর্পিত হইয়াছে, সেই চগ্ডাঁল অতি শ্র্েষ্ঠ। জ্ীহরিতক্ত 
চগ্ডাল যখন অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষ] শ্রেষ্ঠ; তখন ক্ষত্রিয়াদি দুরের কথা ? 


৯৬ ভক্তের সাধন 


পূর্বোক্ত দ্বাদশগুণ ব্যতীত ব্রাহ্মণের অন্যবিধ দ্বাদশগ্তণও শাস্ত্রে উক্ত 
হইয়াছে । তদ্‌ বথা-- 


*ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চামাৎসর্ধ্যং ত্রীস্তিতিক্ষাশনস্থয়] | 

যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্ ব্রতানি বে দ্বাদশ ব্রাঙ্গণস্তয ॥” 

অথবা--শমো দমন্তপঃ শৌচং ক্ষান্ত্যার্জববিরক্য়ঃ। 
জ্ঞানবিজ্ঞানসন্তোষাঃ সত্যান্তিক্যং দ্বিষড় গুণাঃ ॥” 


এই দ্বাদশ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণও হরিভক্তি-বিহীন হইলে কদাচ হরিতক্ত 
শ্বপচ অপেক্ষা বরিষ্ঠ হইতে পারেন না। কারণ, এ শ্বপচ নিজের 
কুলাদি ও আপনাকে পবিত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু ভূরিগর্ববাদ্ধিত এবং 
লোক সমাঁজে সমাদৃত উক্ত ত্রাঙ্গণ কুল তো দুরের কথা, আপনার 
আত্মাকেই পবিত্র করিতে সমর্থ হয়েন না। ফলতঃ ভক্তিহীন ব্যক্তির 
গুণ কেবল গর্বার্থই স্চিত হয়--আাশোধনার্থ হয় না। সুতরাং 
তাদৃশ ব্যক্তি ভক্তিমান চণ্ডাল অপেক্ষাও যে হীন, তাহাতে সন্দেহ কি? 
তাই, স্কন্দপুরাঁণে শ্রীনারদ বলিয়াছেন 


“কুলীচারবিহীনোহপি দুঢভক্তিজিতেন্দ্রিয়; | 
প্রশন্তঃ সর্বলোকানাং নত্বষ্টাদশবিদাকঃ ॥ 
ভক্তিহীনে! দ্বিজঃ শান্ত সঞ্জাতিধণন্মিকস্তথ| ॥৮ 


কুলাচার-বিহীন ব্যক্তি ভ্রীতগবানে দৃঢ়ভক্তিযুক্ত ও জিতেন্ত্িয় হইলে 
নিখিল লোকের প্রশংসনীয় হন, কিন্তু তক্তিবিহীন দ্বিজ শান্ত; সজ্জাঁতি, 
ধার্মিক এবং অষ্টাদশ বিদ্যায় সুপপ্তিত হইলেও প্রশংসার হয়েন নী 
এই জন্টই বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে-_ 


॥ “বিষুুভক্তিবিহীন। যে চগ্ডালাঃ পরিকীহিত'ঃ | 
” চাগাল। অপি তে শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়পাঃ 1" 


ভগবন্তক্তই ষ্ঠ । ৯৭ 


ধাভারা হরিভক্তিবিহীন তাহারাই চগুাল, কিন্তু হাঁরভক্তিপরারণ 
ভগবতক্তই শ্রেঠ। ব্যক্তি চগ্ডাল হইলেও শ্শেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। 


এমন কি 


“কিরাতহনান্ধ পুলিন্দপুক্ধশা আভীরকঙ্ক]৷ ঘবনাঃ ঝসাদয়ঃ। 
যেনে চ পাপা বদ পাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যস্তি তন্মৈ প্রভবিষবে নম? ॥" 


কিরাত, ভন, অন্ধ গুলিন্দ, পুকুস, আভীর, কন্ক, ববন, খসাদি যে 
সকল পাপঞ্াাভি এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি কর্মতঃ পাপস্বরূপ, 
[তারাও ধে আভগবানের আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধতা 
[ভ করে, এমন প্রভাবশ'লী ভ্রীভগবান্কে নমস্কার । 
অতএব ধাহারা ভারতভূমে গন্মগ্রহণ করিয়া কেবল বিষর-বিল।- 
সেপ আরপিলকোতে তষ্ট-মন ভাসাইয়! জীবনকে পঞ্ষিল কবিয়! তুলে" 
শ্রাত-মধুগ কামিনী-কাঞ্চনের কমনীয় কথালাপেই আজীবন অতিবাহিত 
করে; অথ হলেও ক্ষণেকের জন্যও মঙ্গলষধুর পুণ্যপৃত হরিকথ।- 
পর্ন কর্ণপাত করে না । আহে! তাদৃশ হরিবিমুখ ব্যক্তিগণের হ্যায় 
দ্বাগ। জগাতে আর কেহই নাই । তাহাদের জীবনে ধিক! এই জন্যই 
বাঞ্জন ব্রাহ্গণগণ আপনাদিগকে শরীক $ভক্তি-বিহীন দেখিয়। অনুতাপ 
ধপিভে কারিনে বলিয়াছেন 


শর 


ছি 


৫ 


পু 


] 
“ধিক জন্ম ন স্িবুদ্‌ যত্তদ্ধিগ ব্রতং ধিথুজ্ঞতাম্‌। 
ধিক কুলং ধিকৃ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা! যে ত্বধোক্ষজে ॥ ১০1২৩1৩ 
অতে।' আমাদের শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ এই ত্রিবিধ জন্মকে 

ধিন্য ! আমাদের ব্রহ্মচর্ষো ধিকৃ, বহুজ্ঞতায় ধিক্‌, নিত্য-নৈমিভিকাদি 
ক্রিয়াকুশলতাষ ধিক এবং কুলেও ধিক! যেহেতু আমর অধোক্ষজ 
শরীক বিয়ুখ । 

৭ 


৯৮ ভন্ভর সাধন 


অতএব জাতিকুল-পাগ্ডিতাদিন্ন বৃথ! অভিমান পরিত্যাগ করিয়। 
স্বতোভাবে যে শরীক &5রণাশ্রয় কর্তবা, তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল। 
পরন্ত ভ্রীতগবানে যে কন্মার্পণের বিধান উক্ত হইয়াছে, তত্প্রতি আগ্রহ 
প্রকাশ না করিয়। একান্তচিত্তে শ্রীকুৰ্₹-চরণে দৃঢ়ভক্ভি, 
সংস্থাপনই বুদ্ধিমানের কার্য । ধাহারা ভক্তিসাধনে 
অসমর্থ কেবল তাহাদের জন্যই ভ্রীভগবানে কর্্ার্পণ 
বিহিত হইয়াছে। বথ! শ্রীগীতোপনিষদে-_ 
“ময্যেব মন আধৎস্ব ময় বুদ্ধিং নিৰেশয় | 
নিবসিধ্যপসি মম্যেব অত-উদ্ধং ন সংশয় ॥ 
অথ চিতং সমাধাভুং ন শব্োষি ময়ি স্থিরমূ। 
ভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাণ্তং ধনগ্জয় | 
অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি যৎকম্মপরমো ভব! 
মদর্থমপি কন্মাণি কুর্ববন্‌ সিদ্ধিমধাপ স্তসি ॥ 
অখৈতদপ্যশক্তোহসি কর্ভ,ং মছযোগমা শ্রিতঃ। 
সর্ববকম্মফলত্যাগং ততঃ ক্রু মতাত্মবান্‌ ॥” 
হে অজ্জবন! আমাতেই মনস্থাপন কর, আমাতেই মন নিবেশিত 
কর? তাহা হইলে দেহাস্থে আমাকেই নিঃসন্দেহ লাভ করিবে । যদি 
আমাতে চিত্তফে স্থিরভাবে সমাধান করিতে না পার, তবে ক্রমশঃ 
পুর্বেবোক্ত অত্যাস-যোগ দ্বার। আমাকে লাভ করিতে যত্ব কর। উক্ত 
প্রকার অভাসেও যদি অসযর্থ হও, তবে মৎকন্মপরায়ণ হও) আমার 
নিমিত্ত কর্মসকল করিয়াও দিদ্ধিলাত করিবে । যদি ইহাও করিতে 
না পারঃ তাহ। হইলে আমাকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়া সংযতচিত্তে 
সর্ধবকর্মের ফলত্যাঁগ কর। 
এ সম্বন্ধে প্বপুরাথে কার্তিক মাহাস্ম্যে যে বিস্তৃত উপাখ্যান আছে, 
তাহার সার মর্ম এস্থলে উদ্ধত হইল। বহু যজ্ঞানুষ্ঠানকারী চোলদেশ- 


অসমথের পক্ষেই 
কন্মাপণ ব্যবস্থা । 


ভক্তিই হরিতোষের কারণ। ৯৯ 


সপ ৮ শত জি রী শীত পিসি পা পি জি লী শী পিছ লি পা পি লি জা এছ শী লা জল দে সে শি পি শা শি এন ছি পি পি লি শি শী লি শি লা পিসি পপি লিন পিল পলা শিস শ তি 


বাজ, বিষ্দাস নামক কে নন শুদ্ধ ভগবদর্চনকারী ব্রাহ্মণের রতি 
স্পদ্ধ। প্রকাশ করিয়। বলিয়াছিলেন,-“ওহে বিপ্র! কাহার অগ্রে 
ভগবৎ প্রাপ্তি হয় দেখব ।” অতঃপর রাজ। বহু বজ্ঞ সম্পাদন কাপুয়। 
সেই সকল থঙ্জের ফল স্মবিহিতরূপে শ্রীতগবানে সমর্পণ করিতে লাগি- 
লেন। তথাপি অগ্রে ভীহার ভগবত্প্রাপ্তি ঘটিয়া উঠিল ন।; কিন্তু 
স্ইে ভক্ত ব্রাঙ্গণের অগ্রে ভগবত্প্রপ্তি দর্শন করিয়। চোলবরাঁজ অব- 
শেষে সেই বিপুল যজ্ঞানষ্টান পরিত্যাগ করিয়। এইরূপে দৈন্ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন” 


''হৎদ্পরদ্ধ য়া ময় টচৈতদ্বজ্ঞধানাদিকং কৃতং | 
সবফুরূপধুগ (বিখো ধাতি বৈকুষ্ঠমন্দিরং ॥” 


যাহার প্রতি স্পঞ্ধ। প্রকাশ করিয়। আমি এই সকল যজ্দানাদি 
কাঁরবাছি, সেই বিপ্র বিষুমু্তি পরিএহ করিয়। কি ন। শ্রীবৈকুমন্দিরে 
মন করিতেছেন ?- 


“তম্মাদযজৈৈশ্চ দানৈশ্চ তব বিষুও প্রসীদতি। 
ভক্তিরেব পরং তন্ত (নদানং তোষণে মতম্‌ ॥" 


সুতরাং নিশ্চয় বুঝিলাম, যজ্ঞ কি দ্রানের দ্বারা কখনই জ্রীহবি 
পৃরিতুষ্ট হয়েন ন।, কেবল ভক্তিই তাহার পরৰিতোধের 
শ্রেষ্ঠতম কারণ । অনন্তর রাজ! হোমকুণ্ডের সমীপে 
দ্াযমান হইয়। তিনবার উচ্চক্ঠে “বিষে তক্তিং 
স্তিরাং দেহি” অর্থাৎ আমাকে অবিচল) হরিতক্তি দান কর, বিয়া 
প্রার্থন। কবিলেন। এইরূপে রাজ। ক্ষণমাত্র দৈন্টের সহিত শুদ্ধ ভক্তির 
শরণতা৷ অঙ্গীকার পূর্বক সেই হোমকুণ্ডে দেহত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ 
ভীতগবচ্চরণ লাভ করিলেন । 


তি 


ভক্ত হরিতো মের 
কারণ । 


হিট ভক্তের সাধন | 


শি ০ ৯ পিপি শত পদ দি পপি পিপিপি শপ পি সা 


অতএব ব কন্ধার্পণের প্রতি আস্থা স্থুপন ন' করি শুদ্ধ] ভক্তির 
অনুশীলন যে একান্ত কর্তবা, তাহা। স্পষ্ট প্রঘাণিত হইল বিশেষতঃ 
অই্াঙ্গ-যোগাঁদির প্রতি সমাদর প্রকাশও ভতভ পক্ষে একান্ত অবি 
ধেয়। কারণ, ধীহার। শ্রীভগবানের ভক্ত নন, দেই জ্ঞানী ও যোগি- 
গণ প্রধানতঃ ইহার প্রতি আস্তাবান্‌ হন ; ট উহাততও ভীহাদেক্ 
গ্রমাদ উপাস্তত হইয়া থাঁকে । যথা 
“যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণারামাদি্ছন শি 
অক্ষীণবাসনা" রাজন্‌ দৃশ্যতে-ক্িদি জ্ঞা গা ১০1৫১|৪১ 
চে প্াজন্‌। যে সকল বাক্তি অভভ্ত, হর হও প্রাণারামাদি 
ছাঁরা যন নিয়মিত করিতে চেষ্টী কেন, বু ধাঁসনা-ক্ষয় ন। 
হু€ন্বতে কগন কখন ভীহাদের সেই মন বিষষ ভি 
সান । 'আভএব- 
“যমাদিন্ডির্যোগপখৈহ কীমলোনহ অং 
মুনুন্দ-সেবয়। যদ্বভথাদ্ধাত্া ন শত ।” ১৮1৩৫ 
এবনা কামলোভে আসক্ত-চিন্ত বুক 
অর্থাৎ কেবল। ভক্তি দ্বার। যেরূপ সাক্ষাৎ ভবে অশ্মাু 
খাম যোগপথ দ্বারা সেরূপ হয় নং গহন, জ্ঞানের 
সান্তা কথ। ইতটঃপৃর্ষের বহুবার উল্লিখিত তইছেও আগতে পনিষদে 
ভীতগবান তত্সন্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহ এস্লে উদ্ধত হইল । 
বধ 
“ক্রেশোহ ধিকতরস্তেষামব্যক্তাস করা হাসা! 
অব্যক্তা হি গতি দ,ইখং দেহবস্তিরবাপাতে 8 ১২1৫ 
ধীহারা অতিস্ক্ম নীরূপ 'জীবাত্মীত সমাঁধিফোগে নিনুতচিত্ত 


নেই জ্ঞানিগণের অপেক্ষাকৃত অধিক ক্রেশ হঈয়। থাঁকে। যেহেত 


(ভক্ষি অঙ্ঞানীরও সহায়। ' ১০১ 


২ পি পপ পা শি লা পদ শা লি ক ০ পর 


দেহাভিমানী বাক্তিদিগের জবাত্ম-বিষরিনী মনোবৃত্তি অতি করে 
লাভ হইয়। থাকে । কিম্ক ভ্নাগে ভক্ত ক্লেশের কোন আভাসহ 
প্রাপ্ত হন না। আরধকন্থ এই মর্গে ভগবতবশীকারিতারূপ কল আত 
আশ্চধরূপে লাভ হইদ্ব গকে।? সুতরাং অজ্ঞানব্যক্তিগণ ভগবত 
ও ভন লভাগ্‌ ঘওশীল না হইয়াও কেবল ভক্তি বিশেষ 


ভক্তি অজ্ঞানীরও 
িয ই ৮ঃস বু এসন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া থাকে । বথখ। 


১ 
মু 


| 


“জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্থ নদ এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীর়বাত্ভাং | 
স্টানস্িত[ঃ আ্যতদভ৬** তক্নাহনোন্ডি্ে প্রায় শোহজিতজিতো পাস 
তৈস্বিলোক্যাং ॥৮ ১০১1৩ 


রঙ্গ! কহিলেন+-“তে শুবন ' আপনার মহিম দুঙ্জেন হইগেও 
সংসার নিম্তারের অসগ;খন, লেখি ন:১ যেহেতুঃ যে সকল বাক্তি আপ- 
নার জ্ঞান-বিষয়ে অর্থাৎ আনল জরূপৈশ্বধাম্হিম-বিচারে কিছুমাওও 
প্রয়াস কর্রেন না, এমন এক গদি পর্যাটনশ্রমেও বিমুখ হইয়া কেণল 
সাঁধুগণের সমীপে অবস্থ।ন নরেন, সেই সাধুগণ মিথাঁকথন ও 
সর্বেবজ্জিয়ণক্ষোভ পরিহাক।থ প্র মৌনশীল হইয়াও আপনার কপ" 
গুণলীলাদির কথ। নিতা ঞক্টিন পিয়া থাকেন। তাহাদের সন্পিপিমান্র 
আপন] হইতে সেই কথ। অর্নহিপ্থে প্রবিষ্ট হওয়ায় ফষাহার। কাযমশে- 
বাকো তাহারই সৎকার পুব্বক অবলম্বন করিয়। থাকেন, অর্থাৎ কায 
ঘবার।--শ্ববণ সময়ে অঞ্জলিবদ্ধনাি' বাক্যে অন্ুমোদনাদিঃ মনে আত্তি- 
কাদি ব। অব্ধারিক! বুদ্ধি ছারা সৎকারপুর্বক আপনার কথামৃতকেই 
একমাত্র উপজীবিক। স্থির করিয়া থাকেন, তাহারা অন্য কোন কর্ম ন। 
করিলেও, আপনি ভ্রিলোকেন মধ্যে সকলের অজিত হইয়াও তাহাদের 
কর্তৃক জিত হয়েন। অর্থাৎ অন্তের দুপ্রাপ্য হইলেও তাহার। আঁপ- 


১০২ ভক্তের সাধন। 


নাকে অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। পরন্ত আপনি তাহাদের কাত্- 
মনোবাকো সেবনেই অর্থাৎ স্বহস্তাদি দ্বার আপনার শ্রীপাদম্পর্শনদি, 
বাঁকো তদ্‌্গুণকখনাদ্দি ও মনে তচ্চিন্তনাদ দ্বার তাহাদের একান্ত 
বশীভূত 5ইয়। পড়েন; কিন্তু জ্ঞানল্ধা যুক্তি দ্বার1 সেরূপ বশীভূত হন 
ন:। অতএব আপনার কখৈকদেশ জ্ঞান... প্রকৃত জ্ঞান । উহ। দ্ব|রাই 
সংসার সিদ্ধ উত্তীর্ণ হওয়া যায় । এমন কি শ্রবণ-কীর্ভনাদির একতব 
কচি দ্বারাই কৃতার্থ হওরা যার । বথ। নুসিহহপুরাণে- 

“পত্রেনু পুশ্পেু ফলেখু তোয়েসক্রীত রভোমু সট্দেব সত । 

ভক্ত] স্বলভো পুরুষে পুরাণে মুক্ত কিমথং ক্রিয়তে প্রমন্; ॥" 


পাধুগণের সর্বদা অনায়াস-লভা পত্র-পুষ্পফল-জলমাত্র নিবেদন, 

পপ একমাপ্র ভক্তি দ্বারাই যিনি স্লভ তইয়। থাকেন, সেই পুরাণ 
পূরুষে (শীকুঞ্চে) মুক্তির নিমিভ্ত বতশীল হইবার প্রয়োজন কি? 
হগাপি মীহার। ছর্ভাগা। তীহারাই এই পরম মঙ্গলমন্র তক্তিপথ 'পপ্রিতাগ 
স্মাপ্রন। জ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত বিপুল প্রয়াস পান, কিন্তু তাহাতে ছুঃখ- 
মার ফললাভ ভইয়া থাকে । যথা 

“হয়ঃ তিং ভক্তিমুদস্য তে বিভে ক্রিশান্তি ঘে কেবলবোধলঙ্কয়ে। 

তেষামসে। ক্লেশল এব শিমাতে নাগ্যাদ্ঘথ! স্কুলতৃষাবঘ।তিন|য্‌ ॥ ১,1১৪।৭ 


হে প্রন? যাহারা জ্ঞান-কর্মীদি নানাবিধ সাধন-সাধা-ফলসাধিকা 
তোমার সেই মধুর রূপগুণাঁদি-কথাময়ী তক্তিকে অবহেলা পৃর্ববক দ্রবে 
পরিহার কতিঘ়। কেবল ভক্তিশূন্য স্ববিজ্ঞতাবোধক জ্ঞানলাতের নিমিত্তই 
(কুশ স্বীকার করে, তাহাদের তুষাব্ধাতী লোকদিগের ন্যায় কেবল 
ক্লেশই অবশ্শিষ্ট থাকে অর্থাৎ অন্তঃসার শূন্য স্থুল তুষ (ধানের আখড়া) 
মার লইয়। অবঘাত করিলে যেমন উপহাসাম্পদ হইতে হয়, কিঞ্চিৎ, 


ভক্তি অজ্ঞানীরও সহায় । ১০৩ 


পি শি ৩৯ ও পি ৯ সা সস স্টপ পপ রা সপ বই নি অপি পলা পাস লা সালা সি সন প্উলা সস্তা ছল সিকি সি ৭ 5 


মাত্রও তঙ্ুলকণ। পাওয়। যায় না। পবস্ত হস্তাদ্িতে কেবল বেদন। 
উপজাত হয়, সেইরূপ ভক্তিকে তুচ্ছ করিয়া কেবল জ্ঞানাভ্যাসের নিমিত্ত 
যমনিয়মাদি সাধনে বত্ব করিলে কোন কলোদয় হয় না । ক্লেশমাত্রই 
পর্যাবসান হইয়া থাকে । 

অতএব হে ষুগ্ধজীব ! যদি এই বিদ্ববন্ল পাপতাপ-আধি-ব্যাধি- 
সচ্ুন সংসার-কারাগুহ হইতে বিমুক্ত হইতে চাও--যদি এই সংসার- 
শ্বশানেই অমরার নন্দন-স্ুষম। ফুটাইতে চাও--ঘদি মরুমাঝে অমূতের 
'নঝণরিণী বহাইতে চাও, তবে অন্য সকল চেষ্ট। পরিত্যাগ করিয়া! সর্বব1- 
নন্দদাঘিনী--সর্ববসিদ্ধিপ্রসবিনা ভক্তি মহাদেবীর চব্রণপ্রান্তে বিলুষ্টিত 
হ3। ভক্তির কমনীয় কথায়, ভক্তির মনোমদ সাধনায় প্রাণ, মন ও 
ইন্দ্রিয়-বৃত্তিনিচয় একান্তভাবে উৎসর্গ কর, দেখিবে, তুমি অচিরেই 
পুরুষার্থ সমূহের পরমাবধি লাভ কত্রিয়। ধন্য হইবে--প্রেমময়ের পাদ- 
পল অতয়-প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়! অনাবিল আনন্দ-হিল্লোলে তাসিতে 
থাকিবে! 


ষষ্ঠ উল্লান। 


ভক্তির নিত্যত্ব | 


সাধন-সম্রাজ্জী ভক্তির সমাদর সর্ধব্রই বিঘোষিত হইয়াছে । যখন 
সর্বকারণ-কারিণ সর্ববাশয় শ্রীভগবান্‌ কেবল তক্তি দ্বারাই লা ভইয়। 
থাকেন, তখন ভক্তির সমাদর কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি না৷ করিবেন? কোন্‌ 
ব্যক্তিই বাঁ ভক্তপ্রিয় শ্রীতগবানের শ্রীচরণ-কমলাশ্রয় পরিতাগ করিয়। 
অন্য দেবাদির সাধনে আগ্রহ প্রকাশ করিবেন ? স্বতন্ত্রকূপে অহ) দেবতা 
দির আরাধনা ন! করিয়। একান্তচিত্তে ্রীকুষ্ণ-আরাধনাই। যে ভক্তের 
কর্তব্য, তাহ। ইতঃপুর্বেবে বিশদরূপে বিরৃত কর। হইয়াছে এবং জ্ঞান- 
কম্মীদ্দির অনাদরে ভক্তির সর্বোৎকর্ষও ধ্বনিত হইয়াছে । এক্ষণে 
যাহার! কামাদি বিষয়াসক্ত ও কৃষ্ণকথ1-বিমুখ, তাদৃশ অভক্তগণের সখন্ধ 
পরিত্যাগ করিয়। ভক্তি-কুসুমোপহারে শ্রীভগবানের আরাধন। কর। 
মানব মাত্রেরই যে এলাত্ত বিধেয় এবং ইহাই ধে মানব জন্মের সার্থ- 
কত], তাহ কথিত হইতৈছে । যথা 


“যেহভার্থিতামপি 5 নে। নৃগতিং প্রপন্ন! জ্ঞানঞ্চ তত্ববিষয়ং সহ্ধন্ধ যন্ত্র 
নারাধনং ভগবতো। বিভর্ত্যমুষ্য সম্মোহিত। বিততয় বত মায়য় ৩ে ॥ 
৩১৫২৪! 
ষে মন্্ষাজন্মে ভগবন্ধন্ম পর্য্যন্ত তত্বজ্ঞানের উদয় হয় এবং ত্রহ্মাদিও 
যাহার প্রশংসা করিয়। থাকেন; সেই সুছুলত মনুষজেন্ম লাভ করিয়। 
ঘাহার। সর্ধধন্মজ্ঞানের যুল-স্বরূপ শ্রীকষ্ণারাধনা না করে, কি দুঃখের 
বিষয় তাহার! ভগবানের মায়ায় একবারেই বিমোহিত । পরস্ত- 


ভাশীরও ভক্তি-পথাশ্রয কর্তব্য | ১০৫ 


স্থ সস ৯ পি পিল কক ৯০৯ পি সই সি পিসি শত তি 5 ০ সি শি পিপি সস সপ পাস সা স্সসস পস, প৯ পাস পা চা 


সি৬ 


“ন্ত-ন্তি ভরত্ভিতগবত্যকিঞ্চনা সর্ৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরা । 
তরাবনতক্ন্ত কতো মহ্দ্গুণ| মনোরথেনাসতি ধাবতো! বহিঃ ॥ ৫1১৮/১২ 


শ্রীককঝেন প্রতি ষাহার নিষ্কাম ভক্তি জন্মে, তাহাতে *ম্জ্ঞন 
টিভি সহ দ্রেবতাগণ নিত্য অবস্থিতি করেন । সুতরাং তাহার 
সেবাতে সব্বদেৎ-সেবাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অথব। ইন্দ্রিয় দিষ্ঠাত। 
রুদাদি, সমস্ত এণেস সহিত বসতি করেন ; অহঙ্কারাদি উঞ্জিয়েন ছ্বৰ্ভি- 
মানাদি দোষ উহাকে আদৌ স্পর্শ করে না। কিন্তু থেবাক্তি গ্ুহা- 
সক্ত ভক্ত, ভাতাভে ভক্তজনোচিত জ্ঞানবৈরাগ্যাি-নির্দোব গুণ- 
নিচয় কিরূপ সম্টুল ন হইতে পারে? তাহার শীন্ত্জ্ঞত্বাদ্ি গুণ থাকিলেও 
তাহ। ঈর্ধামৎসন্'দি দোষযুক্ত বলিয়া তাহাকে মহদৃগুণ বলা যায় ন।। 
বিশেষতঃ সে ব্যক্তি সর্বদা লাভপ্রতিষ্ঠাদি স্রখ- 
লাভের নিমিত্ত প্রকাশে ন। হউক, মনে মনেও নহি- 
ম্থুখে ধাবমান হয়। স্ততরাং অজ্ঞান-কন্সিত সংস1- 
রের উপর জ্ঞ'লেদ দ্বারা হর নাঃ ধেহেতু জ্ঞানিগণও তক্তিরতিভ 
হইয়া সংসারে বিচনণ করেন। যদি বল তাহার! সি্-মুকতপুরুষ, ভি 
দ্র! ভীহাদেন আলার কৃতা কি? এই আশঙ্কা-নিবসন উদ্দেশ্রেই 
শ্ীব্রক্গ: বি 


জ্ঞানারঙ ভ'ক্ু- 
পথাশ্রয় কহক। | 


ঞ্র 


্ 


নছেল-- 


“অহ্যাপতাহিকর৭ নশিনিঃশয়ানা নানামনোরথাধয়। ক্ষণভগ্রনিদ্রাঃ | 
দৈব'হতাররচন। খসয়োশপি দেব ঘুর্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ ৩৯1১৭ 


হে দেব! স্বভাবতঃ সংসারিগণই তোমার চরণ-কমল-বিমুখ হইয়। 
থাকে । কিন্ধু জ্ঞানকন্মীদিমার্গসিদ্ধ মুনিগণও যদি তোমার প্রসজ- 
বিষুখ হন, তাহ। হইলে তীহাদ্দিগকেও সেই অবিবেকী সংসারিগণের 
ম্যায় সংসাপ্র-ক্েশ ভোগ করিতে হয়। দিবসে তাহাদিগের ইন্জির- 


১৬৬ ভক্তের সাধন 


নিচয় নানাবিষয়ে ব্যাপূত ও ক্ষুৎপিপাসায় ক্রিষ্ট থাকে। সুতরাং 
তাহার! বিষয়স্থখের লেশমাত্রও প্রাপ্ত হন না। আবার বাত্রকালেও 
নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদর্শনে ক্ষণে ক্ষণে নানা মনোরথের চিন্তায় নিদ্রাতঙ্গ 
হয়। আর ছুরদৃষ্টবশতঃ তাহাদের ভোগ্যবস্ত লাভার্থ অর্থরচনার 
উদ্যমও প্রতিভত হইয়া! পড়ে। অতএব বিবেকী খধিগণেরও তোমার 
প্রতি ভক্তি করা যে নিতাস্ত আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ক্তিধন্্ব ধবি-প্রণীত নছে। বিশেষতঃ এই ভাগবতধন্ খবি-প্রণীত নহে 


জয়ং উ্রীভগবানই ইহার প্রবর্তক । সুতরাং খষিগণ ইহা কি্নপ 
অবগত হইবেন ? তাঁই ভরীধন্মরাক্ত বলিয়াছেন_- 


“ধর্মস্ত সাক্ষাদ্ভগবৎ-প্রণীতং ন বৈ বিদ্ব নিয়ো নাগি দেব2। 
ন সিদ্ধমুখ্যা অস্ররা মন্ৃষ্যাই কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ ॥” ৬1৩১৯ । 


হে দুতগণ ! এই সর্বোত্তম ভাগবশধন্ম সাক্ষাৎ তগবং-প্রণীত | 
ইহা কি ভৃগু প্রভৃতি খধিগণ, কি দেবগণ, কি সিদ্ধগণ, কি অস্গুরনিকন্র 
কি মনুষ্যবৃন্দ কেহই যখন অবগত নহেন, তখন বিদ্যাধর ও চারণাদি 
কি প্রকারে অবগত হইবে ? কেবল-_- 
"স্বয়স্তনণারদঃ শত্তঃ কুমার কপিলো মন্্ুঃ | 
প্রহ্বাদে! জনকোভাক্ষো বলিব্রৈয়াসকি বয়ং ॥” 
ব্রহ্মা, নারদ, শিব, সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীগ্ম, 
বলি, শুকদেব ও আমি ( ধর্মরাঁজ ) এই দ্বাদশ মহাজনই এই ভাগবত 
ধর্ম সম্প্রদ্ায়ক্রমে অবগত আছি! এই ধর্ম অতীব গোপনীয়, অন্য 
সাধারণ লোকের ছুবেশধ এবং বিশুদ্ধ । গুহাত্বের কারণ এই যে, ইহা 
জানিতে পারিলে জীবের মোক্ষ লাভ হয়। সগুণ স্থৃতিশাস্ত্রাদিতে 
ইহা দুর্বোধ এবং বর্শিজ্ঞানীদের অর্থবাদাদিদৌষদুষ্ট অন্তঃকরণেই 


জ্ঞানীরও ভক্তি-পথাশয় কর্তব্য । ১০৭ 


উল ভি পিক নিন সশস্ত্র  স্ প আজ ক ৯ পতি শপ সস সি সি সা এ সপ ৯৯ ই ৩৯ ৯০ 


ছজ্ঞে়্ জানিবে। কিন্তু কৃৰঝ্চতজনোম্বুখজনগণের পক্ষে ইহা যেমনই 
সহজবোধ্য, তেমনই সুখলভা হইয়। থাকে । এইরূপে ভক্তির সর্ব্বোচ্চ 
অতিধেয়ত্ব স্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে । পরন্ত অতক্তের নিন্দাচ্ছলে 
ভক্তির সর্বপ্রকারেই নিত্যন্ব সিদ্ধ হইয়।ছে। গীতোপনিষদে প্রীভগবান্‌ 
বলিয়াছেন__ 

“ন নাং হৃফ.তিনো মুঢাঃ প্রপদ্যস্তে নরাধমা:। 

মায়য়াপহৃতজ্ঞান! আস্ুরং ভাবমাশ্রিতা2 ॥” 


আস্ুর ভাবকে আশ্রয় করার যাহাদের জ্ঞান মায়ীকর্তক অপহৃত. 
হইয়াছে, সুতরাং জ্ঞানাভাবে যাহার! ছুষ্ষম্বান্বিত, সেই মুঢ় নরাঁধমগণই 
আমাকে অর্চনা করে ন।। পুনশ্চ বিষুণ্ধর্শে উক্ত হইয্াছে-_ 


“দ্বিবিধে। ভূতসগ্গোহয়ং দৈব আস্র এব 51 
বিষ্ণভক্তিপরে৷ দৈব আস্ুরন্তদ্বিপধ্্যয়ঃ ॥” 


অর্থাৎ জীব দ্বিবিধ, দৈব ও আস্ুর । যাহার বিষ্ুতক্তি-পরায়ণ, 
তাহাঁদ্িগকেই দৈব বলা যায়, তদ্বিপরীত জনগণই আস্ুর নামে 
অতিহিত? ৃ 
*& .  অপিচ গরুড়-পুরাণ বলেন-_ 


“অন্তংগতোহ পি বেদানাং সর্বশাস্থ্ার্থংবদ্যপি | 
যো ন সর্বেশ্বরে ভক্ত স্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমং ॥" 


বেদবেদান্তের চরমশিক্ষ। লাত করিয়া এবং নিখিল শীস্তার্থ অবগত, 
হইয়াও যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের তক্ত না হয়, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়। 
জানিবে। 
পুনশ্চ বৃহন্নারদীয়-পুরাণে কথিত হইয়্াছে--. 


পি পি পল উন ৯ 


১০৮ ভক্তের সাধন। 


“হরিপূজাবিহী।নাশ্চ বেদবিদ্বেষিণস্তথ]। 


কা 


দিঞ্গোদ্ধেষিণশ্চাপি রাক্ষপাঃ পরিকীন্তিতাঃ ॥” 


ধাহার। হরিপুজাবিহীন, বেদবিদ্বেষী এবং যাহার! গো-বিপ্রে? 
প্রতিও দ্বেষ প্রকাশ করে, তাহারাই রাক্ষস নামে অভিহিত। আরও. 
কথিত হইয়াছে 


*“যেহ স্যেইর খিন্দ (ক্ষ বনুক্তমানিন শরধ্যস্তভাবাদ বিশুদ্ববুদ্ধয়ঃ। 
আরহা কচ্ছেণ পরং পদং ততঃ পতত্ত্যধো নাদৃতযুদ্মদজ্ব,য়ঃ ॥” শীভা। 


দেবগণ কহিলেন--“হে কমললোচন ! অপর জ্ঞানমাগাদি অব- 
লন্বন করিয়। দেহাভিমান বিমুক্ত হইয়াও ধাহারা তোমার প্রতি ভক্তি 
মান্‌ না হন, তাহাদিগকে বিশ্তদ্ধ-বুদ্ধি বল। যায় না। যেহেতু, হাার। 
অতিকষ্টে জীবনুক্তিবূপ পরমপদ লাভ করিয়াও তোমার পাদপাগ্সের 
অনাদরের ফলে তথা হইতেও অধঃপতিত হন। হায়! 'পোড়।' শঙ্বোন 
এমনই শক্তি, উহ। দ্বার! জীবন্ুক্ত পুরুষেরও সংসার-বন্ধন স্টপস্থি 
হইয়। থাকে । যথ। বানা-ভাষ্যে”_ 


“জীবনুক্তাঃ প্রপদাস্তে রুচিৎ সংসারবাসনাং। 
পোগিনেো বৈ নলিপ্যন্তে কন্ধমভি তগবৎপরা:॥ 


কর্মের মহীয়সী শক্তিতে জীবনুক্তগণও কখন সংসার-বাসনা করিয়। 
থাকেন ; কিন্তু ভগবত্পরায়ণ যোগিগণ তাহাদ্বারা কাচ 1লপ্ত হয়েন 
'না। অপিচ রথযাত্রা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে-- 


নান ব্রজতি যো। মোহাৎ ব্রজন্তং পরমেশ্বরং | 
জ্ানাগ্রিদগ্ককম্ম1পি স ভবেদ্ব্রন্মরাক্ষমঃ ॥” 
( বিষ্ভক্তিচন্দ্রোদয় ধৃত পুরাণাসূর-বচন ) 


ভক্তিই আত্মশুদ্ধির শশ্রষ্ঠ উপায়। ১৩৯ 


যে বাক্তি রথারোহণে গমনশীল শ্রীভগবানের অন্ুগমন ন। করে, সে 
বাকি জ্ঞানাগ্রি দ্বার। দগ্ধকর্্মা হইলেও দেহান্তে ব্রল্নরাক্ষপ-যোনি প্রাপ্ত 
তয়! * 
এই জন্যক্ট শ্রীকৃঞ্ উদ্ধবকে উপদেশ দিয়াছেন-__ 
্ ''তস্মাজ, জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানযুদ্ধব ! 
জ্ানবিজ্ঞানসম্পন্রে! ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ ॥" 
হে উদ্ধব। জ্ঞাননিষ্ঠ। দ্বার! আঅজ্ঞান পর্যান্ত লাভ করিয়। অন্য সমস্ত 
এমন কি মোক্ষ পর্যান্ত পরিত্যাগ করিয়। সেই আত্মজ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ 
বরহ্গজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াঁও তক্তিভাবে কেবল আমাকেই ভজনা কর। 
এইরূপে সর্ব প্রকারেই শ্রীহরিতক্তির নিতাত্ব স্রচিত হইয়াছে । 
এক্ষি আগ্শদ্ধির আবার ভক্তিদ্বার। যেরূপ আত্মশুদ্ধি হয়, সেরূপ আর 
শ্রে্ উপায় । কিছুতেই হয় না। ইহা দ্বার প্রেমোথ কন্মাশয়ও 
নপ;ক্রুঙ তষইয়। ঘায় এবং ক্রমে মহাপ্রেমের উদয় হইয্র থাকে । এ 


কা চস 
বিষয়ে জা - 


সপ 


“মথাপ্রিনা হেম মলং জহাতি খ্বাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপং | 

কআআহু! চ কর্মান্ুশয়ং বিধূয় মতক্তিষোগেন ভজতাথো মাং ॥ ১১1১৪২৪ 
যেমন সুবর্ণ অগ্রিতে উত্তপ্ত হইয়া অন্তর্শল পরিত্যাগ পূর্বক (ক্ষালন 
ঘর্পণাদি ন। করিলেও) স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীবও: 
আমার ভক্তিযোগ দ্বারা কর্মবাসনাত্বক অন্তর্মল সংশোধন পুর্ববক 
মহ।এ্রমের আবিভাব বশতঃ পূর্ণসেবা-পদ্ধতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মদ্দীয় 
লোকে সাক্ষাৎ ভাবে আমারই তজন! করে। এইরূপে এমুক্তা অপি 
লীপ্্ষ। বিগ্রহ কুত্ব! ভগবস্তং তজন্তে ৷” অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণও ভ্রীভগ- 
বানের লীলাবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাহাকে তজন। করেন! এবিষয়ে 
কষন্দপুরাণে রেবাখণ্ডেও লিখিত হইয়াছে 


১১০ ভক্তের সাধন। 


'উন্দে! মহেশ্বরো বরঙ্গা পরং ব্রহ্ধ তদৈব হি। 
শ্বপচোহ পি ভবত্যেব যদ] তৃষ্টোহসি কেশব ॥ 
হুপচাদপকষ্টতবং ব্রদ্গেশানাদয়ঃ স্বরাঃ। 
তদবাচাত যান্ত্যেতে যদৈব ত্বং পরামুখঃ ॥” 


হে কেশব ! তুমি তুষ্ট হইলে শ্বপচও ইন্দ্রশিবাদি দেবতুল্য হয় ;. 
কিন্তু তুমি বিমুখ হইলে এই ব্রহ্মামহেশ্বরাদি স্থুরসম্তমগণও শ্বপচ 
'অপেক্ষা অপকুষ্টা গতিলাভ করেন । 

অতএব এবদ্িধরূপে ভক্তির মহানিত্যত্ব দ্বার! শ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব সিদ্ধ 
তইয়াছে। এক্ষণে অবান্তর তাৎপর্য্ের দ্বার। ভক্তির অভিথেয়ন্্র ষড়- 
ফড়বিধ লিঙ্গে ভক্তির বিধ লিঙ্গে প্রদর্শিত হইতেছে । তাৎপর্য্যনির্য়ে-_. 
অভিধেয়ত্ব নির্ণয় । উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ববকলত্ব, ভি 
ও উপপন্তি এই ষড়বিধ লিঙ্গ কথিত আঁছে। (৯, ২) উপক্রম-উপসং- 
হার-_প্রকরণ-প্রতিপাগ্য বিষয়ের আগ্ভন্ত এক্যত্ব প্রতিপাদনের নাম 
উপক্রম-উপসংহার 1 এস্কলে এই ভক্তিপ্রকরণে শ্রীমস্াগবতীয় 
“জন্মাগ্যন্ত যতঃ” ইতাদি একই পদ্ভে উপক্রম এবং “সত্যং পরং ধীমহি” 
এই বাক্যে প্রতিপান্ভ বিষয়ের উপসংহার কথিত হইয়াছে। গীতা 
দব্রহ্গণে। হি প্রতিষ্ঠাহং” ইত্যাদি ভগবছুক্তি ছার। উক্ত “পরতে” পর্য্য- 
বসান একমাত্র ভ্রীভগবজ্রপেই সিদ্ধ। পরন্ত সেই পরম-পুরুষ 
সর্বপ্রথমে আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে চতুঃক্লোকী ভাগবতধন্ম পরি- 
স্কুরিত করায় তাহার ভগবন্ধ স্পষ্টই ধ্বনিত হইয়াছে। আবার 
ভ্রীভগবদ্ধ্যানই শ্রেষ্ঠতম ও স্ুথকর বলিয়। এবং শ্রীতগবানের 
সর্ববজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিত্ব ও জগজ্জন্মাদি হেতুত্বের নিমিত্তই জ্রীতগবানের 
উদ্দেশে ধ্যান (ধীমহি) কথিত হইয়াছে। অপিচ “কট্মৈ যেন 
বিতসিতোহয়মতুলে। জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরে” ইত্যাদি উপসংহার পদ্যেও 


ষড়লিঙ্গ দ্বার! অভিধেয়ত্ব নির্ণয় । ১১১ 


স ৭ ৯৬ পিপি পাস পপ পি ১০৯৭ ২০ স্পিনার সিপপিএ সিসি পিসি পিপিপি সপ শিপ স্পা সি প্সস্পন িপাপাস্সিলা স্‌ পপ পপি পিট ১৯ পিএ পদ উপ পপি 


টিপি অভিধেষ স্থচিত হইয়াছে । (৩) অভ্যাস-_প্রকরণ মধ্যে 
প্রতিপাদ্য বিষয়ের পুনঃপুন প্রতিপাদনের নাম অভ্যাস। ইহার উদা- 
হরণ ইতঃপুর্ব্বে ভুরি ভুরি প্রদর্শিত হইয়াছে। তত্তিন্ন আরও বহুবিধ 
উদাহরণ আছে । (৪) আবার শ্রীমদ্যাসের সমাধিপ্রসঙ্গে--“অনর্থো- 
-পশমং সাক্ষান্তক্তিযোগমধোক্ষজে” ইত্যাদি অপূর্বফলত্বস্থচক প্রমাণ 
দ্বারাও ভক্তির অভিধেয়ন্্ প্রদর্শিত হইয়াছে । (৫) অর্থবাদ-_প্রকরণ 
প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রশংসার নাম অর্থবাদ। এই প্রশংসালক্ষণ অর্থবাছ 
ছারা তত্তির অভিধেয়ত্বের উদাহরণ অভ্যাসের ন্যায় বহুবিধ কথিত 
আছে। (৬) উপপত্তি-_ প্রতিপাদ্য বিষয়ের অর্থসাধনে যে যুক্তি, তাহার 
নাম উপপত্তি। “ভয়ং দ্বিভীয়াভিনিবেশতঃ স্তাৎ” ইতাাদি উদ্দাহরণে 
উপপত্তি দ্বারাও ভক্তির সর্ববোভতম অভিধেয়ন্ব শ্কচিত হইয়াছে । এই সব্ধব- 
সাধন-গরীয়সী ভক্তিই নিশ্বঈৎসর সাধুগণের অকৈতব পরম ধশ্খ বলিয়। 
উক্ত হইয়াছে । যথা--এধর্মঃ প্রোজ বিতকৈতবোহত্র পরমে! নির্ৎ- 
সরাণাং সতামিতি।” 
অধিকন্তু ভক্তির অভিধেয়ন্ত শ্রীমভ্ভাগবতের বীজস্বরূপ শ্রভগবৎ-কখিত 
চতুঃশ্রেকীতেও স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে “অহমেবাসযেবাগ্রে” 
ইত্যাদি 'প্রথমঙ্শোকে আ্ীতগবত্তত্বজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে ! দ্বিতীয় 
চতুঃ প্লোকীতে ভক্তির “খতেহ্র্থং বত প্রতীয়েত” ইত্যাদি ক্লোকে বিজ্ঞান 
অভিথেয়ত্ব দির্গয়। অর্থাৎ তদীয়ানভব এবং তৃতীয় “থ। মহাস্তি 
ভূত(নি ভূতেধু” ইত্যাদি শ্লেকে রহস্ত অর্থাৎ গুহতম প্রেমভক্তির 
বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । পরে এই চতুর্থ পদ্যে তপঙ্গ অর্থাৎ সাধনতক্তি 
বাখ্যাত হইয়াছে! যথা না 


“এতাবদেব জিজ্ঞাস্তং তত্বজিজ্ঞাহনাজ্মনঃ | 
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ হ্যাৎ সর্ববত্ত সর্ববদ |” ২৯।৩৫ 


১১২ ভক্তের সাধন । 


স্বীভগবান্‌ কহিলেন-_-“হে ব্রন্গন্! যে ব্যক্তি আমার তই:জজ্ঞাস্ু 
অর্থাৎ প্রেমরূপ রহস্যানুভবকরণেচ্জু, তাহার পক্ষে যে একই বন্ধ অন্বর্- 
ব্যতিরেকে ও বিধি-নিষেধমুখে সর্বকালে ও স্বর মীমাংসত 
তউগ্বাচ্ছে, ভাহ। ভ্রীগুরুচরণ-সমীপে অবশ্ত শিক্ষণীয় । *এতাবানেব 
লোকেহন্মন্‌ পুংসাং পন্মঃ পরঃ স্বাতঃ” এবং “মন্মনা ভব মছুভ্ঃ” ইভা 
প্রমাণ ছারা অন্বরমুখে এই সর্বশেয়ঃসাধিক। ভক্তিব অভয় কথিত 
তইয়াছে এবং পুর্বেবাক্ত“মুখবাহ্রুপাদেভ্যঃ” ইতাদি প্রযী্ে বাঁতুলেক 
যখেও প্রদশিত হইয়াছে। অন্তান্ত পুরাণাদি শাস্ত্রেও অনগ্ন-বাত তে 
ভাঁভর অস্ভবেয়ন্ব পরিস্ফুট আছে । যথা, পন্মপুর[ণে -- 


'দাবগর্নো ভজতি নে ভূৰি বিষুঃভক্তিবার্কা-সধারসমশেষর টস কদর । 
তাবজ্ছর্ংমর্ণজন্মশতাভিধাতছঃখানি তানি লভতে বহুদেইজালি |: 
স[পহ মন্্ষা এই সংসারে অশেষ রসের সার স্বরণ কুট কথা" 
যত বসকে জজন। না করে, তাবৎ সে বাক্তি বিবিধ দেদ:4০ পুবক 
জন্ম-জ'র[মর্ণার্দি বহুবিপ ছুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
এই শুকুপাধন ভক্তিতে কোন বৈশিষ্ট্যই লক্ষিত তয় না সর্ধব- 


কাকে এবং সর্বত্রই অর্থাৎ সর্ববশান্ত্র, কর্তী, দেশ, কারু৭, কা, ক, 
কার্য ও ফল সকল স্থলেই তক্তিন্ন অভধেদ্ বা 

0 । সি রর ০ 
সর্দরকতী।  শ্রেষ্ঠসাধনত্থ প্রতিপন্ন হইবাছে। যথাক্রমে তাহার 


প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে । যথ।-- 
(১) লপ্বশান্ত্র 1 


“সংসারেহম্মিন মহাঘোরে জন্মমৃত্যু-সমাকুলে। 
পৃজনং বানুদেবস্ত তারকং বাছিভি; স্মৃতং ॥” 
| ফানোঁ, ন্মনারদসংবাদে । 


ভক্তির সার্বত্রিকত]। ১১৩ 


এই জন্ম-মৃত্যু-সমাকুল মহাঘোর সংসারে একমাত্র শ্রীরুঞ্$-পুজনই 
পরিক্রাণের উপায়, নিখিল তত্ববাদ্ধিগণের ইহাই অভিমত । এস্থলে 
“তদ্ববাদিগণ” বলায় সর্ধশান্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে। 

(২) সর্বকর্তী ।-_ 


“তে বৈ বিদস্ত্যতিতরস্তি চ দেবমায়াং 
্্রীশূদ্রহনশবরা অপি পাপজীবা:। 
যদ্যডুতশ্রমপরায়ণশীলশিক্ষা 

ভিধ্যগ, জন! অপি কিমু শ্রতধারণা থে |” ২৭1৪৫ 


অধিক আর কি বলিব, যাহার ভগবত্তক্তের সঙ্গ দ্বার বা শিষ্যত্ব 
অর্গাকাঁর কণ্রির। তাহাদের স্বভাবাদি শিক্ষ। করে, তাহার! জী-শুদ্র-ছুণ- 
শবরাছি পাপজাতি ও হংসগজ ও শুক-শারিকাদি তির্যকৃজাতি হইলেও 
শ্রীভগবানের দৈবী মায়াকে জানিতে পারে এবং সেই মায়া-সমুদ্র 
তে উতীর্ণ হইতেও সক্ষম হয়। সুতরাং ধাহার। গুরুমুখ 
জীভগবানের নামরূপাদ্দি শ্রবণ করিয়! তাহাতেই মনোনিবেশ 
করেন, ভীহারা। যে এ মায়ার মহীয্রসী শক্তি অবগত হইয়। তাহার কঠিন 
কবল, হুহতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চধ্য কি? 
আরও গরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে--- 


] 
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চে 


এ 
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৫ 


রি 


ৃ 


“কীটপক্ষিমূগাণাঞ্চ হবো সং্যস্তকর্্রণাং 1: 
উদ্ধামেৰ গতিং মন্যে কিং পুনজ্ঞানিনাং নৃণাম্‌ ॥” 


জ্ঞানবান্‌ মকুষ্যগণের কথা! কি, পণুপক্ষি-কীটাদিও যদি শরীক 
কণ্ম সমর্পণ করে, তাহ। হইলে তাহারাও উর্ধগতি লাভ করিয়া থাকে । 
ফলত পশুপক্ষী-কীট-পতঙ্কাদি হইতে আচগ্ডাল সকল মন্ুষ্যই থে 
ভক্তিধর্দে অধিকারী, তাহা] স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। পরন্ত কি সদাচার 


৮ 
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ও ছুরাচার, কি জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, কি বিরক্ত ও অনুরাগী, কি মুযুক্ষু ও 
মুক্ত, কি ভক্ত্যসিদ্ধ ও তক্তিসিদ্ধ-_তন্মধ্যে ভগবৎপার্দত্বপ্রাপ্ত ও 
নিত্যপার্ধদ এইরূপ সর্ববিধ জনেই ভক্তির সাব্বত্রিকত। সংসিদ্ধ হই- 
মাছে । যথা” 
(ক) সদাচার ও দুরাচার |-- 
“অপি চে স্ুদুরাচারো৷ ভজতে হামনন্ভাক্‌ । 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক ব্যবসিতো হি সঃ॥” 
শ্রীকৃঞ্$ কহিলেন-_“মদেকান্তী ব্যক্তি যদি একান্ত ছুরাচার হইয়াও 
আমাকে ভজনা করে, তাহ! হইলে তাঁহাকেও সাধু বলিয়। মনে 
করিবে! সুতরাং যে ব্যক্তি সদাচারী হইয়া ভজনা। করে, তাহাব্ন 
সঘন্ধে আর বক্তব্য কি ?” 
(খ)জ্ঞানী ও অজ্ঞানী ।--- 
“জ্ঞাত্বাজ্ঞান্বাথ বে বৈ মামিত্যাদি।” 
“হরি হ'রিতি পাপানি 5ষ্টচিত্বৈরপি স্মৃতঃ।” 
শ্ীকঝ যখন ছুষ্টচিত্ত অজ্ঞান ব্যক্তিরও পাঁপসমূহ হরণ করিয়। 
থাকেন, তখন যে ব্যক্তি ভগবত্তত্ব জ্ঞাত হইয়। ভজন। করেন, তাহার 
সম্বন্ধে আর কথা কি? নি & 
(গ) বিরক্ত ও অন্ুরক্ত 1 
“বাধ্যমানোহপি মণ্ডক্তে| বিষয়ৈরজিতেলয় | 
প্রায়: প্রগল্ভয়। ভক্ত্য। বিষয়ৈনাভিভূয়তে ॥৮ 
প্রীতগবান কহিলেন, আমার ভক্ত বিষয়ানুরক্ত ও অজিতেন্জরিয় 
হইলেও সেই প্রায় প্রগল্ত। ভক্তি দ্বার কদাচ বিষয়ে অভিভূত হয় না । 
স্থুতরাঁং যাহার] বিষয় বিরক্ত; তাহার। যে বিবয়ে অভিভূত হইবে না, 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
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(ঘ) যুমুক্ষু ও মুক্ত ।-_ 
'“মুমুক্ষবে! ঘোররূপান্‌ হিন্বা ভূতপতীনথ। 
নারায়ণকলাঃ শান্ত। ভজন্তি হানস্য়বঃ |” ১২২৬ 
মুমুক্ষু লোকের ভয়ঙ্কর আকার বিশিষ্ট পিত-প্রজেশাদির সাধন 
শরিত্যাগ করিয়া অসুয়া শূন্য চিত্তে শীন্ত শ্রীনারায়ণ ঘূর্ভিরই উপাসন। 
করিয়া থাকেন। পরন্ত মুক্ত পুরুষগণও শ্রীতগবানে অহেতুকী ভক্তি 
করিয়। থাকেন। যথ।-- 
“আত্মারামাশ্চ মুনয়ে। নিগ্রস্থা অপুযুরুক্রমে | 
কুর্বস্তাহৈতুকীং ভক্তিমিথস্ত,তগুণো হরি; |” ১1%1১০ 
আত্মারাম মুনিগণ সব্বপ্রকার বিধি-নিষেধের অতীত ব। অহঙ্কার- 
গপ্থিশূন্য হইলেও শ্রীরুষে। কলাভিসন্ধি-রহিতা৷ ভক্তি করিয়! থাকেন। 
ত্রীকুক্চের এমনই অসাধারণ আকর্ষণশীল গুণ যে। অমুক্ত ও মুক্ত সকলেই 
সেই চির-সুন্দর প্রাণের ঠাকুরকে লাভ করিবার নিমিত্ত সমৎসুক হন। 
(উ)ন্জ্ঞ্যসিদ্ধ ও ভক্তিসিদ্ধ ৷ ঘথা-_ 
“কেচিৎ কেবলয়। ভক্তা1 বাস্ুদেব-পন্পায়ণাঃ 
2 এ ধুনস্ত কাৎন্ধ্যেন নীহারমিব ভাক্কর2 ॥” 
্ানভাস্কর থেষন নীহারকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ হরি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ 


কেবল! ভক্তি দ্বারাই সমুদায় পাপ ধ্বংস করিয়। থাকেন । অপিচ-_ 
“ন্‌ চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষাদ্ধমপি স বৈষ্ঃবাগ্র্য ইতি ।” 


অর্থাৎ যাহার মন নিমিষার্দ কালও ভগবত-পদারবিন্দ হইতে বিচ- 
লেত না হয়। তিনিই বৈষ্বশ্রেষ্ঠ | 

ভক্তিসিদ্ধগণের মধ্যে ধাহার। ভগবৎ-পার্ষদন্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
তাহার! একমাত্র শ্রীক্চচরণসেব। ব্যতীত অন্য কিছুই বাঞু। করেন 
না।-- 
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“মৎসেবয়। প্রভীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং । 
নেচ্ছস্তি মেবয়া পৃাঃ কুতোহন্যৎ কালবিপ্ল,তম্‌ |” ৯818৯ 
আমার সেবা দ্ধার। সালোকাদিযুক্তি-চতুষ্টয় স্বতঃ উপস্থিত হইলেও 
তাহারা (ভক্তগণ ) যখন তাহ গ্রহণ করিতে ইচ্ছ। করে না, কেবল 
আমার সেবাতেই পরিতৃপ্ত থাকে, তখন অপর যাহ। কাল দ্বার। নষ্ট হয়. 
তাহাতে অভিলাষ হওয়া! সম্ভব কি? 

অতএব নিত্যপার্ধদ সন্বন্ধে আর বক্তবা কি? 

(৩) স্বদেশ ।_-সমস্ত বর্ষ, ভবন, ব্রন্মাণ্ড এবং তাহার বাহিরে 
ভীভগবানের উপাসনার কথ। প্রসিদ্ধ আছে, ইহাতে সর্বদেশে ভক্তির 
সার্বত্রিকত। অবশ্ঠই সিদ্ধ হইয়াছে । পরস্ত্_- 

“ন দেশ নিয়মন্তত্র ন কালনিয়মন্তথ]। 
নোচ্ছিষ্টাদো নিষেধোহস্তি শ্রীহরেনণন্সি লুন্ধকে ॥” 

অর্থাৎ ধীহারা ভ্রীহরিনামামত পানে একাত্ত লোলুপ, তাহাদের 
দেশের কি কালের নিরম নাই, উচ্ছিষ্ট বদনেও ভ্রীহরিনাম গ্রহ করিতে 
পারেন। 

শুদ্ধ স্থানে ও সুখাসনেই যোগানুষ্ঠান বিহিত, এবং শুদ্ধান্তঃকরণেই 
জ্ঞানের উদয় হয়। সুতরাং কর্শ-জ্ঞানাদির সার্ধত্রিকতা কিব্ূপে 
সন্ভব হইতে পারে? অপিচ কর্মের অবধি সন্ন্যাস ও ভোগপ্রাপ্তি, যোগে 
অবধি সিদ্ধিঃ সাংখ্যের অবধি আত্মজ্ঞান, এবং জ্ঞানের অবধি মোক্ষ। 
সুতরাং কর্ন, জ্ঞান ও যোগাদির সার্ধত্রিকত। সব্বৈব অসিদ্ধ ; কিন্তু 
ভক্তির সার্ধব্রিকত] যে সার্বদিক তাহ। অতি প্রসিদ্ধ । 

(৪) সর্বকরণ। যথা 

“মানসেনোপচারেণ পরিচরধ্য হরিং মুদ|। 
পরে বাত্মনসাহগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে ॥” 


বানর: 
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আনন্দ-সহকারে মানসোপচারে পরিচর্যা করিলে, শ্রীহরি বাক্য- 
মনের অগোচর হইলেও, পরে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হওয়া যায়। 
বিশেষতঃ বহিরিন্দিয় ও বাক্য মনের দ্বারাও যে ভক্তির সংসিদ্ধি হইয়। 
থাকে, তাহ। বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে। 
*. (৫) সর্ববদ্রবা যথা-_ 
“পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং বে। মে ভক্ত প্রনচ্ছতি | 
তদহং ভক্ত পঙ্গত মগ্ামি প্রতাগ্রন2 |” 
যে বাক্তি ভক্তি-সহকারে আমাকে পত্র; পুষ্প? ফল ও জল মাত্র 
নিবেদন করে, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত তক্তের ভক্তি-উপহার আনন্দের 
সহিত গ্রহণ করিয়। থাকি | 
(৬) সব্ববক্রিয়া ।-- 
“হ্রতোহন্ীপঠিতে। ধ্যাত আদৃতো বান্যোদি তঃ! 
সদ্যঃ পুনাতি নদ্ধন্নাদেব বিশক্রহোহশি হি॥” 
সদ্ধন্পের (ভক্তিধন্মের ) শ্রবণ, অনুপঠন, ধ্যান, সমাদর, বা অন্ু- 
মোদন দ্বার! বিশ্বদ্রোহী ব্যক্তিও সঙ্গ পবিত্র হইর়। থাকে । আঁপচ 
ভ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন-- 
. “যত করোধি বদশ্স।সি বজ্জুহোবি দদাসি যৎ। 
যত্তপস্তসি কৌন্তেয় ₹ৎ কুরুষ মদপপণিয্‌ ॥” 
হে অজ্জুন। যাহ। কিছু কর? যাহা কিছু তোজন কর, যাহা কিছু 
যজ্ঞ কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, ততসমুদয় 
আমাতে অর্পণ কর। তাহ] হইলে কর্মবন্ধনমুক্ত হইয়া আমাকে লাভ 
করিবে । 
এমন কি ভক্তির আতাস দ্বারাও মহাপরাধী ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ 
করিয়। থাকে । অজামিলাদিই ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত । 
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€4) সর্বকার্ধা। যথা-- 
“বস্য স্বতা।» নামোক্ত্যা তপোযজ্ক্রিয়াদিষু। 
নানং সম্পর্ণতামেতি স্যে] বন্দে তমচাতং ॥” 

' তপ+ যজ্তক্রিয়াদির অনুষ্ঠানে ধাহার স্মরণ ও নামোচ্চারণ মাত্র 
ক্রিয়াঙ্গের ন্যানতা। তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই অচ্যুত শ্রীহরিকে' 
বন্দন। করি । 

(৮) সর্বফল ।-- 
£অকামঃ সর্বকাষো বা যোক্ষকাম উদ্ারধীরিত্যাদি ।” 
তক্তিযোগাবলম্বন করিয়া কি সকাঁম, কি নিষ্কাম, কি মোক্ষকাম 
সকলেই কৃতার্থতা লাভ করিয়৷ থাঁকেন। অধিকন্তু এক হবি অর্চনাতেই 
যখন সমস্ত দেবাদ্ির অঙ্চন। সিদ্ধ হদ্রঃ তখন ইহাতেও ভক্তির সার্বব- 
তরিকত স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে । স্বন্দপুরাণে শ্রীব্রন্মনারদ সংবাঁদে 
উক্ত হইয়াছে 
“আর্চিতে দেবদেবেশে শগ্রগক্রগদাধরে | 
অচ্চিতাঃ সর্ববদেব!2 জা যত? সর্বগতো হরি? ॥৮ 
শঙাচক্র গদাপন্নধারী সর্বদেবেশ্বর ভ্রীহরির অর্চনাতেই সমস্ত দেবতার 
অর্চন। সিদ্ধ হয়, যে হেতু শ্রীহরিই সর্বগত | 2 
আবার, যে ব্যক্তি ভক্তি আচরণ করে ( কর্তকারক ), যে ব্যক্তি 
ভরীভগবানের উদ্দেশে গবাদি দ্রান করে ( কর্ম )১ যে উপায় দ্বারা ভক্তি 
ক্লত হয় (করণ), ষাহাকে শ্রীভগবৎ-ল্লীণনার্থ দান কর। হয় (সম্প্রদ্ধান ), 
গবাদি হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়! শ্রীতগবানে যে নিবেদন করা হয় 
(অপাদান), যে স্থানে ব। কুলে ভক্তি অবস্থিতি করে (অধিকবুণ ),. 
তৎ্সমুদয়ের কৃতার্থত্ব পুরাণাদি শান্ত ভূরি ভূরি পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপে 
তক্তির সার্বত্রিকত্ব কারকগত রূপেও সংসাধিত হইয়াছে । 


ভক্তির সদাতনত্ব। ১১৯ 


চপ রি কে ৫০ বা 


অনন্তর ভক্তির সব্বকালত্ব কথিত হইতেছে । যথা--- 
(১) স্থষ্ঠ্যাদি কালে__“কালেন নষ্ট] প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্জিতা” । 
ভক্তির সদাতনত্ব ! ইত্যাদি প্রমাণে স্ুষ্টাদি কালেও ভক্তির অতি- 
ধেয়ন্ব চিত হইয়াতছ। 
*. (২) প্রলয়ে।_-প্রলয় চতুর্বধ; নিত্য, নৈমিত্তিক প্রাকৃত ও 
আত্যন্তিক ।--“তঞ্জেমং ক উপাসীরন্‌ ক উ স্বিদন্বিতি”-- শ্রীবিদুর প্রশ্নে 
উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রলবেও সরাতনত্ সিদ্ধ হইয়াছে। 
(৩) সর্ববধুগে ।-- 
“কৃতে যদ্ধবায়তো বিঞুৎ ত্রেতায়াং বজতোমখৈঃ | 
দ্বাপরে, পরিচধ্যায়াং কলে তদ্ধরিকীর্ভনৎ ॥” 
সতাযুগে শ্রীহরির ধানে, ত্রেভায় যজ্ছে ও দ্বাপরে পরিচধ্যায় যে 
ফললাত হয়, কলিতে জহি কীর্ভন দ্বারাই সেই ফললাভ হইয়া থাকে । 
অধিক কি-- | 
*. “সা হানি শুন্হচ্ছি্ং সমোহঃ স চ বিভ্রমও। 
যন্থুছর্তং ক্ষণং বাপি বাহ্দেবং ন চিন্তয়েৎ॥” 
যে মুহূর্ত বা ক্ষণও শ্রীহরির চিন্তায় বায়িত ন। হয়, তাহাই হানি, 
-ভীহাঁই মহৎ ছিদ্র; তাহাই মোহ এবং তাহাই বিভ্রম। 
8) সর্ববাবস্থীয় ।-- 
ভে শ্রীপ্রহ্বাদ।দি, বালো শ্রীপ্রবাদি, যৌবনে শ্রীঅন্ববীষাদি, 
টির জ্বীধতরাষ্ট্র, যযাতি প্রভৃতি, মরণে অজামিলাদি এবং স্বর্গিতা- 
বন্থায় শ্রীচিত্রকেতু প্রভৃতি ভক্তিধর্মে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন। 
অপিচ নারকিতা বস্থাতেও ভক্তিব বিপুল প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়। 
থাকে। শ্রীতগবানের নাম কীত্তন দ্বারা নরকভো গার্তজনও সদ্য সুখী 
হইয়া শ্রীবৈকুঞ্ঘলোকে গমন করিয়৷ থাকে । যথ। নুসিংহ-পুরাণে- 


১২৩ ৰ ভক্ের সাধন । 


“যথাযথ! হরেন্নাম কীর্তয়স্তি স্ম নারকাঃ | 
তথা তথা হরো৷ ভক্তিমুদ্বহস্তে! দিবং যমুঃ ॥" 
নারকীব্যক্তিগণ যে যে প্রকারে শ্রীহরিনাম কীর্ভন করিয়াছিল, 
শ্রীহরির প্রতি সেই সেই প্রকারে হৃদয়ে ভক্তি উদ্বহন করিতে করিতে 
্রীবিষ্চলোকে সমুপস্থিত হইয়াছিল ! 
আবার ব্যতিরেক প্রমাণ দ্বারাও ইহার উদাহরণ কথিত হইয়াছে । 
বথ] বৃহনারদীয়ে-_ 


“কিং বেদৈই কিমু শান্ত্রেব কিংবা তীর্থনিষেবণৈঃ | 
বিঞুভক্তিবিহীনানাং কিং তগোভিঃ কিমধ্বরৈঃ ॥" 





যাহার। শ্রীকুষ্ণ-ভক্তিবিহীন, তাহাদের বেদাধ্যয়ন, ম্মৃতিশাস্ত্রাদি 
পাঠ, তীর্থসেবা, তপস্ত। বা যাঁগঘজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে লাভ কি? অর্থাৎ 
এ সকল দ্বারা তাহাদের কোন বিশেষ ফল লীভই হয় ন।। 

পুনশ্চ, পন্সপুরাণে- 


“কিং তণ্ত বনুতি2 শাস্ত্রে কিং তপোভিঃ কিমধ্ববৈ | 
বাজপেয়সহনৈ ব1 শক্তিষন্য জ্নার্দনে ॥” 


জনার্দন শ্রীকৃষ্ণে ধাহার ভক্তির উদয় হয়, তাহার বনুশাস্ীধীযন;-- 
তপস্তা, সহঅ্রবাজপেয়াদি যজ্জেই বাকি প্রয়োজন ? কারণ, শ্রীকুষ্$- 
ভক্তি দ্বারাই ভাহার তত্তৎসাধ্য সমস্ত ফললাত সিদ্ধ হইয়া থাঁকে। 
আরও কথিত হইয়াছে-_ 
“তগন্িনো দানপর। বশন্ষিনো যনখিনে। মন্ত্রবিদঃ হ্মঙ্গলাত | 
ক্ষেযং ন বিন্দস্তি বিনা যদর্পণং তন্মৈ সভদ্রএরবসে নমোনম$ ॥” ২1৪১৭ 
তপস্বী, দানগীল, বশশ্বী ( অশ্বমেধাদি কর্তা) যোগী, মন্তরবিদূ বা 
সদ্াচাররত যে কোন ব্যক্তি স্ব স্ব আচরিত কর্ম যাহাতে সমর্পণ ন। 


ভ্তির সার্ধবত্রিকত্ব ও সদাতনত্ব যুগপৎ। ১২১ 


2. পাশ উপল সপ ০ রানে 


করিলে মঙ্গলপ্রাপ্ত হন না, সেই সুমঙ্গল যশঃশালি তি পুনঃ- 
পুন নমস্কার । 
পুনশ্চ 
*ন মত্র বৈকুগ্কথাস্বধাপগা ন সাধবে) ভাগবতা জ্তদাশ্রয়াঃ। 
ন যত্র যঙ্জরেশমখামহোৎসবাঃ সবরেশ লোকোহপি ন বৈ স সেবাতাম্‌ ॥” 
যে স্থানে হরিকথ। রূপ স্ুধা-সরিৎ প্রবাহিত হয় না, অথব। যেখানে 
তগবদ্তক্ত সাধুগণ অবস্থান না করেন, কিন্বা যথায় যজ্ঞপতি শ্রীরুষ্জের 
সন্কীত্ভনাদ্ি বজ্জের মহোৎসব সম্পাদিত ন] হয়, সে স্থান ইন্দ্রলোক 
তুল্য হইলেও কদ।চ অবস্থানযোগা নহে । | 
এইরূপ তৃরি ভূরি প্রমাণ দ্বারা ভক্তির সার্ধপ্রিকত্ব ও সর্ববকালত্ব 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । এক্ষণে যুগপৎ কথিত হইতেছে। যথা--“তম্মাৎ , 
৬ক্ভির সান্ধবত্রিকত্ব সর্বাত্মন! রাজন্‌ হরিঃসর্ধত্র সর্বদেত্যাদি।” আবার 
ও সদাতনখ মুগপৎ। উহার সব্বকালত্ব অন্বয়-ব্যতিরেকে যুগপৎ সিদ্ধ হই- 
রাছে। ,যথা-ন্মর্তব্যঃ সততং ব্রি বিস্মস্তব্যে। ন জাতুচিদিত্যাদি |” 
অনন্তর সাকল্যে কথিত হইতেছে । যথা-_“ন হাতোহন্তঃ শিবঃপন্।- 
ইতাদি” আরম্ভ করিয়। “তম্মাৎ সর্বাত্মন। বাজন্‌ হবিঃ সর্ববঞ্র সর্ববদ।” 
ইতি শ্লোকে তাহা উপসংহৃত হইয়াছে। 
সে যাহা হউক “এতাবদেব ভিজ্ঞান্তং” ইত্যাদি এই আলোঁচা 
শোকের বিচার-বিশ্লেষণে ভক্তির অনেক শন্বই উদঘাটিত হইল। তত্ডিন্ন 
এই শ্লোকে যে একটি গুঢ় রৃহম্য আছে, ভাহ। এক্ষণে কথিত হইতেছে। 
স্বর্গ, অপবর্গ ও প্রেম এই শ্রেয়ঃত্রয়ের মধ্যে যাহ। অন্বয়-ব্যতিরেকে 


ভক্তির রহহ্ত্ব। সদ] সর্বত্র আত্মকল্যাণপ্রদ; তত্বজিজ্ঞাস্থ ব্যক্তির 


তাহাই জিজ্ঞান্ত বা বিচাধ্য বিষয়। উক্ত শ্রেয়ঃত্রয়ের মধ্যে অন্বয়- 
ব্যতিরেকে স্বর্ণঞ্ অপবর্ স্বয়ংসিদ্ধ নহে; কিন্তু প্রেম অন্বয়-বাতিরেকে 


১২২ ভক্তের সাধন 


স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়! প্রতিপন্ন হইয়াছে । যেহেতু, প্রেমই ভক্তি-শব্দবাচ্য ; 
সথতরাং সাধনতক্তি দ্বারাই সাধ্যতক্তি প্রেমলাত হয়। এই জন্যই 
প্রেমের দ্বারা প্রেমের সিদ্ধি কথিত হইয়াছে । যথা--“ভক্ঞ্যা সংজাতয়। 
ভক্তা। বিভ্রত্যুতৎপুল্নকাঁং তন্ুমিতি।” অর্থাৎ ভক্তি-সঞ্জাত ভাক্ত (প্রেম ) 
দ্বারাই অঙ্গ পুলকিত হইয়া থাকে; ইত্যাদি। অনন্তর ব্রক্মা। “ভগ-' 
বচ্ছিক্ষিতমহং করুবাণি” বলিয়। ভীভগবানের নিকট যে প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন, তাহ! ্বর্গ ও অপবর্গাদি প্রাপ্তির সাধন প্রণালী নহে। “হস্ত” 
শব্দে গুঢ় প্রেমতক্তি-সাধন ব্যঞ্তিত হইয়াছে। শুদ্ধসাধন-তক্তিসিদ্ধ' 

প্রেমভক্তি দ্বার শ্রীভগবানের রূপগুণ-মধধূর্ধাদি-রসান্গতবরূপ। বিজ্ঞান 
স্বতঃই লব্ধ হইয়া থাকে । অতএব অনয়-ব্যতিরেকে যোগাযোগে 

বা সংযোগ-বিপ্রলন্তেও যাহার অস্তিত্বের বিলোপ হয় না এবং সর্বত্র 

অর্থ(ৎ সব্বব্রহ্গাগুবঙি শ্রীবন্দাবনাদিতে দাস, সখা, সখি, গুরু ও প্রেয়সী- 

গণের মধো সর্বদা ( নিতা ), এমন কি মহাপ্রলয় সময়েও যে দাস্ত-সখা- 
বাৎসল্য-শৃক্গার রসের আম্বাদন বাঞ্জিত হয়, তাহাই জিজ্ঞাস্ত' সমূহের 

মধ্যে চরম জিজ্ঞান্ত ; এই জন্যই চিন্তামণিকে স্ুবর্ণ-সম্পুটে অতি যত্তে 
রক্ষা করিলে যেমন--বহিরঙ্গজন সহসা তাহা অবগত হইতে পারে না, 
সেইরূপ শ্রীভগবান্‌ এই অতি রহস্ত-প্রেমভক্তিরস ব্যপক শ্লোকটিকে 
জ্ঞানমার্গীয় অর্থীন্তর দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছেন; রসজ্ঞ ভক্তজন ব্যতীত 

অপরে তাহ সহসা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সেই জ্ঞানমাগীঁর 
অর্থান্তর এই--যে ব্যক্তি আত্মতত্ব-জিজ্ঞাস্ তাহার এই জিজ্ঞাস্য যে, 
কোন্‌ বস্ত কাধ্য সমূহে কারণরূপে আখ্যাত এবং কারণাবস্থায় তাহ। 

হইতে পৃথক; আর কেই ব। জাগ্রতাদ্দি অবস্থায় সাক্ষী স্বরূপে থাকেন, 
কিন্তু সাধিক।লে সেরূপ থাকেন না, হে ব্রহ্মন্‌! 'এইরূপ অন্বয়-ব্যতি-- 
রেক দ্বার! ধাহার অস্তিত্ব স্থচিত হয়; তিনিই--আত্ম! 


ভি ধর্মের প্রচার । ১২৪ 


তি. ৪ তি পি পিসি সি সস নপপসসপলপ স্ পত নি, ০ ৭৮৯ সিসি পিসি উদ পিপিপি দিতি সিটি সপিসিসপাস্সিলা সি সিসি পি্পীস্সিসিতাি পি 


আবার স্রীত্রন্ম। যখন ীনারদকে সংক্ষেপে এই ভ্রীভাগবত উপদেশ 
প্রদান করেন, তখন শ্রীবন্ধাও তাহাকে এইরূপ সঙ্কল্প করাইয়াছিলেন ! 
“যথ! হরে! ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি | 
হিরা ইতি সঙ্কল্পা বর্ণয় |” ২1৫১ 
*. হেবৎস! এই ভগবৎ কথিত শ্রীভাগবত তুমি বিস্তারিত ভাবে বর্ণন 
করিও ; কিন্তু যে প্রকান্র বর্ণনা করিলে কলিকালে মনুষাদিগের সর্ববাত্ম। 
ও সর্বাধার শ্রীহরিতে ভক্তির উদ্নয় হইতে পাবে, এরূপ নিয়ম অঙ্গীকার 
পূর্বক হরিলীলার প্রীধান্ত স্থাপন করিয়া তদ্রপ বর্ণন করিও, দেখি'ও 
যেন ভক্তিরসের ব্যাঘাত করিয়া কেবল তত্ববর্ণন কর! নাহয় । 
আবার শ্রীনারদও মহাপুরাণ-আবির্ভাব-প্রসঙ্গে শ্রীবাসদেবকে 
বলিয়াছেন-__ 
“অথেো মহাভাগ ভবানমোঘধূক্‌ শুচিশ্রবাঃ সতারতে। ধৃতব্রতঃ | 
উরুক্রমন্যাখিলবন্ধামুক্তর়ে সমাধিনান্বস্মর তদ্ধিচেষ্টিতম্‌ |” ১1৫১৩ 


তপ্তিশূন্ত জানকর্্ীদিকৌশল ব্যর্থ ; ভগবান্‌ অচুাতে যে ভাব-বন্ধন 
উহাই সর্বোত্তম । তীহানন নাম-লীল।-কীর্তন-শ্রবণাদদি দ্বারাই সেই 
ভাবের.বিকাশ হয়। তাহার রাম, কৃষ্ণাদি নাম সুপ্রসিদ্ধ ; তাহার 
লীল] কীদৃশী তাহা অন্ুবর্ণন কর। তুমি অবার্থজ্ঞান, শুদ্ধবশস্বী, সতত 
ভক্তি ধর্মের এবং দৃঢত্রত : সুত্তরাং অখিল জনের নিখিল বন্ধন 
প্রচার বিমোচনের নিমিত চিত্তের একাগ্রতা দ্বার ভীভগ- 
বানের লীল। স্মরণ পূর্বক বর্ণন করিতে তুমিই একমাত্র সমর্থ। যেহেতু 
এই লীলা স্বপ্রকাশ, অনন্ত এবং অতি রহস্যযুক্ত বলিয়া! ক্তিমান ব্যক্তির 
শুদ্ধচিত্তে স্বয়ংই স্ফুরিত হইয়া থাকে । নতুবা অন্ত কোন ব্যক্তি উহ্‌! 
প্রকাশ করিতে বা বুঝিতে সক্ষম হয় ন1। শ্রীতগবানের এই অপূর্ব 
লীল। অনুল্মরণই অখণ্ড তক্তিলাভের পরম উপায়। যথা-_- 


78২১ ভক্তের সাধন 


'“তমপাদত্রশ্রতবিস্রুতং বিভোঃ সম্াপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতং । 
প্রখ্যাহি ছুঃখৈমু হুরপ্দিতাত্মনাং সংক্রেশনির্ববাণ যুশস্তি নান্যথ| |” ১৫1২০ 
হে সর্বজ্ঞ ! হে বাসদেব ! তুমি মহাযশস্বী ও বিভু শ্রীরুঞ্খের ঘশঃ 
বিশেষরূপে কীর্ভন কর। ইহাতে পণ্ডিতগণের জ্ঞানপিপাসার পরিশান্তি 
হইয়া থাকে । শ্রীকষ্চ-চরিতের সুধা-ন্বাদে নিমগ্ন থাকিলে সর্বদা 
তাহার প্রতি একান্ত ভক্তির বিকাশ হেতু? অন্য জ্ঞানাদির নিমিত্ত হৃদয়ে 
স্পৃহার উদয় হয় না। পরন্ত ইহ! বাতীত বারম্বার দুঃখ-দুর্দশা গ্রস্ত 
জনগণের ছুঃসহ ক্লেশরাশি নিবারণের আর অন্য উপায় নাই । 
পুনশ্চ শ্রীব্যাসদেবও মহাপুরাণ প্রগারণারন্তে তক্তিই যে পরম 
শ্রেয়ঃপ্রদ, তাহ। সমাধিযোগে অনুভব করিয়া মনে মনে এইরূপ বিচার 
করিয়াছিলেন যে 
“কিম্বা ভাগবতা ধর্খা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ। 
প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হাচতপ্রিয়াঃ |” ১1৪1৩০। 
অহো ! আমার আত্মা সচ্চিদানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াও ব্রন্গস্বরূপে 
অসম্পন্রের হ্যায় হীনস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে । এ প্রকার কেন হয় % 
বোধ হয়, পরমহংসপ্রিয় ভাগবতধর্মসমূহ বিস্তারিত রূপে নির্ণয় কৰি 
নাই; এই জন্যই মনের এইরূপ অসন্তোষ উপস্থিত হইতেছে। যেহেতু, 
সেই ভাগবতধর্ই ভগবানের প্রিয়। এস্থলে 'পরমহংস' শব জ্ঞাশি- 
গণকে না বুঝাইয়। বিশুদ্ধ ভক্তগণকেই নির্দেশ করিতেছে। 
আবার যিনি অশেষোপদেষ্টা তাহার উপদেশেও শ্রীভগবানেরই 
পরমোৎকর্ষ কথিত হইয়াছে । যথা-_ 
“জিতযজিত তদ] স্ভবতা যদাহ ভাগবতং ধর্মমনবদ্যমিতি |” ৬১৬১৬ 
প্রীচিজকেতু কহিলেন_-“কলকামন। করিয়া আপনার আরাধন। 
করিলেও যখন তাহ মোক্ষ সাধক হয়ঃ তথন ভাগবত ধর্মের মাহাস্ময 


ভক্তই ষ্পী। ১২৫ 


শি কত পি, পা শিট ক আস রি পপ সস পপসরালী ০7 ৭ শি ১ ০ পিল অথ পিছ সি শি পি ০ পট পা ৯০০5 


আর কি চ বলিব? হে অজিত! আপনিই যখন নিষ্কাম ভাগবত ধর্মের 
চক খণী। প্রকাশক, তখন উহ সর্ব্বোৎিকর্ষে অবস্থিত না হইবে 
কেন % অপিচ' যদিও ইতঃপূর্ব্ব নিষ্কাম ভক্তের জর ঘোষিত হইয়াছে, 
তথাপি আপনি পরম কৃপালু ও স্বতক্তবশীভাবেগ্দ, বলিয়া প্রকারান্তরে 
আপনারই বিশেষ জয় প্রতিপন্ন হইয়াছে । আপনার দ্বারাই ভক্তগণ 
খনার ত হইয়। থাকেন। যে নিষ্কাম ভক্তিযোগ দ্বারা ভক্ত আপনাকে 
ছয় করেন-__যে ভক্তির কমনীয় পাশে আপনি স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হইয়া 
থাকেন, সেই ভক্তিযেগ তো। আপনারই কথিত এবং তাহার গুণ-_- 
আপনারই স্বতক্তাধীনতার অভিলাষ-সাধক। আপনিই তো এইরূপে 
ভক্ত"ক কপ [বিশেষ আস্বাদন করাইয়। থাকেন । সুতরাং আপনি জিত 
না হইঘ। পক্ষান্তরে তক্তগণই আপনার নিকট স্বয়ং খণী হইয়া অবস্থিতি 
করেন । 
এইকজপে ভক্তির অভিধেয়্্, সর্বোৎকর্ষ্ব ও নিতাত্ব সর্বপ্রকারেই 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । তাই বলি ভাই ! কেন সংসারের ক্ষণিক সুখের 
বশবর্তী হইয়৷ অশান্তি উদ্বেগ ও ভয়-ভাবনাকে বরণ করিয়া! লইতেছ ! 
কেন মোহমায়ায় বিষুপ্ধ হইয়া করুণানিধি ভ্রীতগবানের রাতুল শ্ীচরণ- 
কমল বিস্বৃত হইতেছ। যর্দি আপনার যথার্থ হিত চাও, তাহা হইলে 
আনু ক্ষণমাত্র বিলম্ঘ না করিয়া ভক্তির আলোকবর্তিক। হুদয়ে জ্বালিয় 
সংসারের বন্ধুর পথে অগ্রসর হইতে থাক, পতনের কোন আশঙ্কাই 
থাকিবে না,অবশেষে হাসিতে খেলিতে আনন্দময়ের শান্তিধামে 
উপনীত হইয়। অনাবিল প্রেমের হিল্লোলে প্রাণ জুড়াইবে। 


সপ্তম উল্লাস। 





ভক্তির মাহা ত্য | 
ঘদ্দিও অনেক স্থলৈ কন্মাদিমিশ্র ভক্তিবর্ম্ের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, 


তাহ। সেই সেই মার্গনিষ্ঠ সাধকগণকে তক্তি স্ত্বন্ধে কৃতার্থ করিবার 
নিমিত্ত এবং তাহাদিগকে কোনরূপে ভক্তিরসে আম্বাদন করাইয়। 
ওদ্ধতক্তিতে প্রবন্তিত করিবার নিমিত্তই'কথিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । 
অধিকন্ত, সর্বত্র ভক্তির অভিধেয়ন্ব প্রকটিত করিবার উদ্দেশ্টেই তত্তৎ 
স্থলে ভক্তির সব্ঘন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে । এই ভক্তিধর্দের অচিন্ত্য প্রভাব 
পুর্বে ব্যাখ্যাত হইলেও যথাক্রমে পুনরায় বিরত ক্লুর। হইতেছে। 


১। পরমধন্ধত্ব ও সর্বকাম প্রদত্ব। 
সকলের পক্ষে বিশেষতঃ ভক্তের পক্ষে অন্য জ্ঞানাদি সাধনের কোন 
পরমধর্মত্ব ৪ অপেক্ষাই নাই; এই অভিপ্রায়েই ভক্তির পরমধন্মত্ব 
সর্ববকামপ্রদত্ব। ও সর্ববকামপ্রদত্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বন্দপুরাণে, 
সনৎকুমার-মার্কগেয়-সংবাদে উক্ত হইয়াছে 
“বিশিষ্টঃ সর্ববধন্মাণাং ধর্মো বিষ চ্টনং হৃণামৃ। 
সর্ববযজ্ঞ-তপো-হোম-তীর্ঘনানৈশ্চ যৎ ফলমূ ॥ 
তৎফলং কোটিগুণিতং বিষ্ুং সংপূজ্য আপ্ল,য়াৎ। 
তন্মাৎ সর্বপ্রযতেন নারায়ণমিহাচ্চয়েখ ॥” 
সমন্ত বিশিষ্ট ধন্ের মধ্যে শ্রীবিষণণর অচ্চনই মনুষ্যগণের পরমধর্ম । 
সর্ববঘজ্ঞ, তপ, হোম ও তীর্ঘন্নানের দ্বার। যে কলল।ভ হয়, শ্রীবিষ্ণ পৃজ। 
করিলে সেই ফল,কোটাগুণিতরূপে প্রাপ্ত হওয়। ঘায়। অতএব এই 
ক্লিযুগে অতীব ত্বের সহিত ভরীনারায়ণ অর্চনই কর্তব্য। 


জশুভস্বত | ১২৭ 


চর 
এপ ১, সি পউিশিপিসিসিস্সিসিসিশিসিশিশ সিসি সি, পাশা সপিসপিস্পিসপিসপিসপিসিস সস 


২। অশুভদ্বত্থ | 


এই মঙ্গলময় ভাগবত ধশ্বের প্রভাবে জীবের সকল অগুভই বিনষ্ট 
অশুভদ্বত্ব। . হইয়। থাকে । তাই, ক্বন্দপুরাণে দ্বারকামাহাস্ত্ে 
* শ্রীতগবান্‌ বলিয়াছেন__ 
মন্তুক্তিং বহতাং পুংসাং ইহলোকে পরেহপিব1। 
নাশুভং বিদ্যতে লোকে কুলকোটিং নয়েদ্দিবং |” 
আমার প্রতি ভক্তিমান্‌ মনুষাগণের ইহলোকে ব| পরলোকে কোন 
অশ্ভই বিদ্ধমান থাকে না, পরন্ত কোটিকুল শ্রীবেকুগ্দামে লইয়া 
যায়। 
আবার শ্রীবিষণণপুরাণে কথিত আছে-_ 
এস্মতে সকলকল্যাণগাজনং ষত্র জায়তে। 
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিং ॥” 
ধাহাধ ল্মরণ মাত্র সমুদায় কল্যাণভাঁজন হওয়। ঘায়, “সই পরম 
পুরুষ শ্রীহরির নিত্য শরণ গ্রহণ করি। 


৩। সর্বান্তরায়-নিবারকত্ব | 
ইতঃপূর্ব্বে ভগবদনাদরে যুক্তব্যক্তিগণেরও পরমার্থ-ভ্রংশের বিষয় 
সব্বাস্তরায়- উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তক্তগণের যে সেরূপ পরমার্থ 
নিবারকত্ব।  ভ্রংশ উপস্থিত হয় না, ফলতঃ কোন অন্তরায়ই 
দুষ্ট হয় না, তাহ বিবৃত হইতেছে । যথা-_ 


“তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্‌ ভ্রশ্যন্তি মার্গাতবয়ি বন্ধাসৌহনদাত | 
তয়াভিগুপ্ত। বিচরস্তি নিয়া বিনায়কানীকপমৃর্দস্থ প্রভে! |” ১1২২৭ 


শরীকঞ্চের আবিরাবে ত্রহ্মাদিদেবগণ স্তব করিতেছেন+-_«হে মাধব! 


১১৮ ভক্তের রি | 


টি ০৯ পদ শা শিপ সিল লি সস সস শখ সি সিল সি তি সিশিতি 


যে সকল ব্যক্তি আপনার ীচরণাশ্রিত ভক্ত না জিত 
জ্ঞানের অভাবে, ব্বধন্ম ত্যাগে ব। কথঞ্চিৎ পাতকাপাতে ৪ তাহারা কখন 
্বপৎত্রষ্ট হইয়। হুর্তি প্রাপ্ত হন না। প্রত্যাত আপনাতেই নিশ্চল 
প্রেমারোপ করিয়। অবস্থান করেন অর্থাৎ ভক্তের ভক্তিপথ হইতে 
পরিত্রংশ হইলেও, শ্রীবৃত্ত-গজেন্্র ভরতাদির সঙ্জন্ম হইতে ভ্রংশ সন্েও 
যেরূপ ৮ তক্তি-বাসনান্ুগতি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সেই ভক্ত প্রেমা- 
ধিক্যই পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ ভক্তিপথত্রংশই প্রেমাধিকোর হেতু 
স্থিত হ টা থাকে। অতএব ত্রষ্ট হইয়াও ভক্ত যখন তোমারই প্রীচরণ- 

ভক্তের ভংশেও পন্মে বদ্ধ-সৌহৃদ হন, তখন তাহাকে কিরূপে ত্রষ্ট 

বির নাই। বলা যাইতে পারে? অপিচ ভক্তিবিদ্লে তাহাদের 
হদয়ে অন্তভাপের তীব্র বহি প্রজ্বলিত হওয়ায় তাহারা আপনারই 
মহন্ঠী ক্ুপালাভে ধন্য হইয়া থাকেন। হে প্রভে। ! ভাহার আপনা- 
কক সর্বভোভাবে রক্ষিত হইয়। নিয়ে বিদ্লকারিগণের অধিপতির 
মন্তকে বিচরণ করেন অর্থাৎ সর্বপ্রকার বিশ্লরাশি জয় করিয়া! 'থাকেন। 
অথব। সেই বিদ্রাজগণ বিস্র করিতে সমাগত হইলে, তাহাদের মস্তককে 
সোপান স্বরূপ করিয়। শ্রীবৈকু* পদে অধিরোহণ করেন 

আবও ভ্রীভগবান্‌ শ্রীকর্দমখষিকে বলিয়াছেন-__ 


“ন বৈ গাতু মুষৈব স্থাৎ প্রজাধ্যক্ষ মদহণিমৃ। 
ভবদ্িধেঘতিতরাং ময়ি সংগৃভিতায্মনাং ॥ ৩২১২৩ 


ওহে প্রজাধ্যক্ষ! আমার সামান্য অঙ্চন মাত্রও কদাচ ব্যর্থ হয় 
না, প্রত্যুত পরিণামে উহ! পরমার্থ-ফলপ্রদই হইয়া থাকে । সুতরাং 
ভোমার ন্টায় যে সকল ব্যক্তি স্ব স্ব চিত্ত আমাতে একাগ্র করিয়া,আমার 
অর্চনা করে, তাহাদের সেই অর্চনার ফল ওুচ্ছ ন। হইয়৷ বরং অধিকতরই 


দুষ্টজীবাদিভয়-নিবারকত্ব | ১২৯ 


পি স্তাসি ছ তশ ৮১০০০ পি পপি হস সস স্নিসস্ন্স্্সস্শসন্্াি হাস আতা সসস্্কাসর 


হয়। অতএব তুমি যাহা! বাঞ্ছ। করিতেছ, অবশ্তই তাহ! সিদ্ধ হইবে । 
ফলতঃ সিদ্ধির পক্ষে কোন অন্তরায়ই উপস্থিত হইবে ন1। 
৪। ছুষ্টজীবাদিভয়-নিবারকত্ব | 
» শ্রীতগবানে একান্ত ভক্তিমান হইলে হিংত্রজন্ত প্রভৃতি হইতেও 
সর্বভয়-নিবারকত্ব। কোন ভয় থাকে না। তাই ভক্ত-প্রবর শ্রীপ্রহ্না- 
দের নিগ্রহপ্রসঙ্গে শ্রীনারদ, শ্রীধুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন-_ 





টিসি 


“দিগ গজৈ ঘ্শূকে ন্ররভিচারাবপাতনৈঃ। 
মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ ॥ 
হিমবায (য়িসলিলৈঃ পর্ধবতাক্রমণৈরপি ॥" ৭1৫1৩৪ 


হে রাজন! অনন্ত তরশ্বর্য্যশালী সর্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের চরণে 
তক্ত-সত্তম প্রহ্নাদের চিত্ত সমাহিত থাকায় দৈত্যগণ তাহার জীবন 
ংহাবার্থ যত কিছু চেষ্টা করিল, তৎসমুদ্য়ই বিফল হইয়া গেল। এমন 
কি, দিকৃহস্তী, কালসর্প, মারণা্দি অভিচার ক্রিয়া, পর্ববতশৃঙ্গাদি উচ্চস্থান 
হইতে নিক্ষেপ, আবস্ুরী মায়া, গর্ভীদিতে নিরোধ, বিষদান, অনাহার 
এবং হিম; বায়ু) অগ্নি জল ও পর্বতে ক্ষেপণ ; এই সকল ভীষণ উপায় 
দ্বারাও তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল না, ভক্তির এই মহীয়সী শক্তিতে ই-- 
ভক্তির এই অনির্ধবচনীয় মহিমা-প্রভাবেই ভক্ত সুধন্ব। তপ্ত তৈলে রক্ষা 
পাইয়াছিলেন এবং তক্তবর হরিদাস ঠাকুর বাইশবাজারে নৃশংসভাবে 
প্রন্হত হইয়াঁও অকাতরে সেই প্রহারকারীদের জন্য শ্রীভগবানের চরণে 
ক্ষমাতিক্ষা। চাহিয়াছিলেন। তাই বৃহন্নারদীয় পুরাণে উচ্চৈঃ বরে ঘোধিত 
হইয়াছে-_ | 
“যত্র পূজাপরে1 বিষে স্তত্র বিস্বো! ন বাধতে |. 
রাজ চ তক্ষরম্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি॥ 
৬ 


১৩০ ভক্তের সাধন 


০০০ 


প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুয্মাও! গ্রহা বালগ্রন্থাস্তথা | 
ডাকিন্টো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধস্তেহচ্যুতাচ্চকমূ ॥” 
যেখানে শ্রীবিষুপূজ।-পরায়ণ বৈষ্তবজন অবস্থান করেন, তথায় 
কোন বিশ্্ উপস্থিত হয় না। তথায় রাজতয়, তন্কর কি ব্যাধি কিছুই 
থাকে না। এমন কি, ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুম্াণ, গ্রহ, বালগ্রহ, 
ডাকিনী ও বাক্ষসাদিও সেই শ্রীবিষ্ক-পুজকের কোন বিপ্ব করিতে সমর্থ 
হয় না। 
পুনশ্চ শ্রীমৈত্রেয় ভক্তবর শ্রীবিদ্ুরকে বলিয়াছেন-_ 
“শারীর] মানস] দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ | 
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্রেশ! বাধেরন্‌ হব্রিসংশ্রয়মূ ॥” ৩1২২1৩৪ 
বস! শারীরিক, মানসিক (আধ্যাত্মিক ) আধিদৈবিক, আধি- 
ভৌতিক; (শীতোক্াদিপ্রভব ) এবং ভূতাস্তরজ বা শক্রপ্রভব ইত্যাদি 
যে সকল ক্লেশ আছে, সে সকল হরিপদাশ্রিত ব্যক্তির পীড়া জন্মাইতে 
পারে কি? কখনই পারে না। তাই গরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে__ 
।  *ন চ ছুর্বাসসঃ শাপে। বজ্রশ্চাপি শচীপতেঃ | 
হস্তং সমর্থং পুরুষং হৃদিস্থে মধুহ্দনে |” 
বাহার হৃদয়ে ভতগবান্‌ মধুস্থদন অবস্থান করেন, সেই তক্তজনকে 
দুর্বাঁসার শাপ বা ইন্দ্রের ব্জও বিনাশ করিতে সমর্থ হয় ন!। 
৫1 পাপদ্বত্ব ৷ 
ভক্তির অচিন্ত্য শক্তিতে জীবের নিখিল প্রারন্ধ পাপের শাস্তি 
রারন্ধ পাপস্বত্ব।  হয়। শ্রীভগবান্‌ নিজ মুখেই তাহা৷ পরিব্যক্ত 
করিয়াছেন-- 
শ্যথাগিঃ ুসমিদ্ধার্চিঃ করোতোধাংসি ভন্মসাথ। 
তথ! মদ্বিষয়] ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎসশঃ |” ১১1১৪।১৮ 


পাপত্বত্। ১৩৯. 


৯০ ছি পিপিপি পপ সস সস সস পপ ০৯৯ সস ৯ ত৬ সস সস 


অহে। উদ্ধব! অগ্নি যেমন পাকার্দির নিমিত্ত প্রজ্লিত হইয়া কাষ্ঠ 
সমূহকে ত্মসাৎ করে, ক্রোধ ব। লোতাদিবশতঃ কথঞ্চিৎ মাত্র মদ্ধি- 
বয়িক। ভক্তিও প্রারদ্ধ পর্য্যস্ত নিখিল পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে । এস্বলে 
“অহে। উদ্ধব 1” এই সবিম্ময় সপ্ধোধনে জ্ীভগবান্ও যে নিজের তক্তি- 
মাহায্ম্যে নিজেই বিন্মিত, তাহ! পরিস্থচিত হইল। আবার পদ্পুরাণে 
বৈশাখ-মাহাস্ব্যে এই কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। 

“যথাগ্িঃ সুসমিদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভম্মসাৎ। 
পাপানি ভগবস্তুক্তি স্তথ! দহতি তৎক্ষণাৎ ॥” 

ঘে প্রকার অগ্নিশিখ। প্রজ্বলিত হইয়। কাষ্ঠরাশিকে ভন্মীভূত করে, 
সেইরূপ তগবদ্তক্তিও পাপসমূহকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া থাকে । পরস্ত 
কা্ তম্মসাৎ করাই যেমন অগ্নির স্বভাব, সেইরূপ নিখিল পাঁপনাশ 
করাও ভক্তির স্বভাব । কিন্তু উহ ভক্তির ফল নহে। সুতরাং পাপা 
বিনাশের নিমিত্ত সাধনান্তরের অপেক্ষ। করে না । উহা! ভক্তির আভাস- 
মাত্র তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হওয়ায় সাধ্যত্ব লাভের বিলঘ্িতত্ব সহজেই 
নিরাকৃত হইয়া! থাকে । যদ্দিও তপস্যা) ক্রহ্ষচর্ধ্য, শম, দমাদি নিয়ম 
দ্বার কায়মনোবাক্যে কত পাপসমূহ অগ্রিদ্বার বেণুগুল্ম নাশের ন্যায় 
বিনষ্ট হইয়। থাকে ; তথাপি উহাকে মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত বলা যায় না। 
বেণুগুল্াদি অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও তাহার মূল দগ্ধ না হওয়ায় যেমন 
পুনরায় অস্কুরিত হইয়া থাকে, সেইরূপ উল্লিখিত উপায় দ্বার পাপ সমূলে 
উন্মুলিত ন! হওয়ায় পুনরপি পাপ-প্ররোহের সম্ভাবন। হইতে পারে। 

এই জন্য শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিন্ত কি, তাহ। নির্দেশ করিয়। শ্রীগুকদেব 
বলিতেছেন-_ 


“কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত বাহুদেব-পরায়ণাঃ। 
অযং ধুস্বস্তি কাৎন্স্যেন নীহারমিব ভাত্বরঃ |” ৬1১১৩ 


১৩২ তক্জের সাধন । 


সপসিসপিসপিস্পিসাাসিসকাসিসপিসিপিসপাপিসপিস্সিসিসসসিসসসমস সসাসশিসসসসিসাসপ সস সস সিসি সস সিসি সস সিসি সি সা াসলাসপিস 


তাস্কর যেমন স্বরশ্মিপ্ধার। স্বভাবতঃ নীহার-জালকে নিঃশেষে বিনষ্ট 
করিয়। থাকেন, তজ্জন্য কোন যত্বই করেন ন।; সেইরূপ তক্তগণ কর্ম 
জ্ঞানাদি-রহিতা-তপ-আদি-নিরপেক্ষা ভক্তিদ্বারাই সমুদায় পাপ সমূলে 
বিধ্বংস করিয়া থাকেন। এস্থলে বানুদেব-পরায়ণাঃ, এই বাক্য অধি- 
কারীর বিশেষণ রূপে উক্ত হয় নাই; কিন্তু অশ্রদ্ধাবশতঃ অন্যের 
তক্তিতে অপ্রবৃত্তির নিমিত্তই উহা অনুবাদ (জ্ঞাতবিষয় ) রূপে কথিত 
হইয়াছে মাত্র। আরও এস্থলে “কেচিৎ কেবলয়া তক্ত্যা” বাক্যে ভক্তির 
প্রকার-ভেদ ন্চিত হইয়াছে'। তক্তিদ্বিবিধ।; সম্তৃত। ও কাদাচিৎকী। 
ভক্তির প্রকার- তন্মধ্যে প্রথম সন্ততা আবার ছুই প্রকার ;-_আসক্তি-. 
ভেদে। ময়ী ও বাগময়ী। অপর কাঁদাচিৎকী ত্রিবিধা )-- 
যথা-_রাগাভীসময়ী, বাগশৃস্তত্বরূপভূত। ও আতাসভূত]। তন্মধ্যে খন 
আভাসভূতা। ভক্তিরই সর্বোত্তম প্রায়শ্চিত্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তখন 
রাগময়ী ভক্তির আর কথা কি? আলোচ্য শ্লোকে সেই কৈমৃত্য-সাধক 
আসক্তিময়ী ভক্তি-মাহাত্ম্যই বর্ণিত হইয়াছে। ভাস্কর দৃষ্টান্তে-হস্বাভাবিকী 
রশিস্থানীয়া ভক্তি দ্বারা নীহারস্থানীয় আগন্তক ও প্রারন্ধ পাপসংজ্ৰ 
আন্ুষঙ্গিকত। ও বাসনাসহ যে সগ্ভঃ নিঃশেষে বিধুনিত হয়, তাহা জ্ঞাপিত 
হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে কথা হইতেছে যে, তুচ্ছ পাপ প্রশমনের নিমিত্ত 
তক্তি মহাদেবীর নিয়োগ একান্ত অনুচিত, তক্তিশান্ত্র-তাৎপর্য্যবিজ্ঞগণের 
মতই তাঁই। এজন্য অন্তবিধ উপায় নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন-_ 


“ন তথ! জদ্যবান্‌ রাজন্‌ পুয়েত তপ-আদিভিঃ। 
ষথ। কৃষ্ণার্পিতপ্রাণ স্তৎপুরুষ-নিষেবয়া ॥” ৬1১১৪ 


হেরাজন্! এই তক্তিমার্গ জ্ঞানমার্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । যে হেতু, 
পাপী মনুষ্য ভগবান্‌ শ্রীকৃষে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক তগবন্তক্রগণের সেব! 
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০ 





সি 


করিয়। যেরূপ পবিত্র হইতে পারে, তপস্তাদি দ্বারা তাহার সেরূপ শুদ্ধি 
জন্মে না। পাপী জন ভগবদ্তক্ত-সেবন দ্বারাই কষ্ণার্পিত-প্রাণত্ব লাভ 
করিয়া থাকে অর্থাৎ “আমি পাপকন্্া, আমাকে সমুচিত শিক্ষাদণ্ড 
দিবার নিমিত্ত নরকে পাতিত করুন বা না করুন; কিন্তু সেই শ্রীকুষ্ণই 
আমার গতি এবং আমি তাহারই”--এইরূপ আত্মসমর্পণ দ্বারাই 
পাপাত্মা ব্যক্তি নরক প্রতীকার পূর্বক শুদ্ধতক্তিমান হইয়া থাকে। 

ঘদ্দি বল দেবরাজ ইন্দ্রের বৃত্রহত্যা-জনিত পাপ শ্রীভগবানের ধ্যান 
স্বার। নিবারিত হইলেও তিনি পুনরায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন 
কেন ?-_তছৃত্তর এই যে, শ্রীতগবানের ধ্যানদ্বারা সম্পূর্ণরূপে দেবরাজের 
পাপ বিমোচন হইলেও, তাহার পাপবার্ত। সর্বত্র প্রচারিত হওয়ায় 
কেবল সেই লোকাপবাদ নিবারণের নিমিত্তই শ্রীহরির অর্চনা-প্রধান 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তবে এই আশঙ্কা হইতে 
পারে, পরম ভাগবত বৃত্রের নিধন, ভগবৎ আরাধনার সহিত ন হইয়। 
এরূপ ভাবে,যুদ্ধে দেবরাজ কর্তৃক সাধিত হইল কেন? মহদপরাধই 
ইহার কারণ বুঝিতে হইবে । অপরাধের ফলভোগ অথব। সেই মহতের 
প্রসন্নতার দ্বারাই উক্ত অপরাধের বিনাশ হয়। যদিও এরূপ কথিত 
হইয়াছে, তথাপি ভগবৎ প্রেরণ! ছার! ইন্দ্র বৃত্রসংহারে প্রবৃত্ত হওয়ায় 
তাহার তাদৃশ কোন অপরাধ হয় নাই। পরন্ত বৃত্রের তগবদারাধন। 
তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপেই বিহিত হইয়াছে । কারণ, তাহার আস্ুর 
ভাব নিবারণার্থ শ্রীভগবানই এরূপ, উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। 
সুতরাং উহাতে কোন দোষেরই আশঙ্কা! নাই। 

আবার ভক্তির অচিন্ত্য-প্রভাবে দুর্জাতি-আরম্তক প্রারন্ধ পাপও 

ভক্তির ছুর্জাতি- অনায়াসে বিনষ্ট হইয়! থাকে । তাই শ্রীদেবহুতি 
নাশহেতুদ্। বলিয়াছেন 


১৩৪ ভক্তের সাধন। 


চা যানি, ২ 
সি লই সিল অ সিসি ৮০০০৯০৪০২ সপন পি পিস সাকা পাপ পপ ৯ 


প্যন্নামধেয়শ্রবণান্কীর্তনাদ্‌ যৎপ্রহ্বনাৎ যৎ্ম্মরণাদপি কচিৎ। 
শ্বাদোহপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন,দর্শনাৎ ॥ ৩1৩৩ ৬ 
হে ভগবন্‌ ! শ্বপচও (চগ্ডালজাতি বিশেষও ) যদি কদাচিৎ তোমার 
নাম শ্রবণ-কীর্তন করে, কিন্ব। তোমাকে নমস্কার করে অথব। তোমায় 
স্মরণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া সোমযাগ" 
কর্তা ব্রাহ্মণের ন্যায় পৃজ্য হয়। ফলতঃ তাহার যে দুর্জাতিত্ব সোমযাগ 
করণে অযোগ্যতার কারণ ছিল, সেই হুর্জীতি-আরম্তক প্রারন্ধ পাপের 
বিনাশ হওয়ায় তৎক্ষণাৎ তাহার সোমযাগ করণে অধিকারের স্থচন। 
হয়। অনন্তর পরজন্মে দ্বিজত্বলাভ করিয়। সর্বাগ্রে তদধিকারী হইয়! 
থাকে। ইহাই কদাচিৎ বা সকৃৎ নামগ্রহণের ফল। সুতরাং তোমার 
দর্শনে যে কেহ পবিত্র হইবে, তাহাতে আর কথা কি? পরন্তু যে ব্যক্তি 
নামনিষ্ঠ সাধক বা পুনঃপুনঃ তোমার নামগ্রহণ করে, তাহার সোম- 
যাগের অধিকার তে। অতি-তুচ্ছ, সেব্যক্তি তদপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর 
ফললাভ করিয়া থাকে ।-- 


“আহে! বত শ্বপচতো গরীয়ান্‌ যজ্জিহব।গ্রে নাম বর্ততে তৃভ্যং | 
তেপুস্তপন্তে জুম্থবুঃ সন্ন,বা্ধযব্র্ধানৃচুনীম গৃণস্তি যে তে ॥ ৩1৩৩।৫ 
অহে।! অতীব আশ্চর্যের বিষয়! যে ব্যক্তির জিহ্বার অগ্রতাগে 
মাত্র তোমার নাম শ্ফুরিত হয়,--সম্পূর্ণ জিহ্বায় সম্যকৃরূপে উচ্চারিত 
হয় না, সে ব্যক্তি শ্বপচ হইলেও তোমার শ্রীতি-সম্পাদনে সমর্থ হয় 
এবং অতীব গরীয়ান্‌ বা গুরুযোগ্য হয় অর্থাৎ সে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে 
নামাত্বক মন্ত্র উপদেশ প্রদানের অধিকারী হয়। অধিকন্ব সেই শ্বপচের 
যোগাধ্যয়ন তপাদি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, তপ, তীর্থ, 
যাগাদি সকলই তোমার (শ্রীতগবানের ) নামগ্রহণমাত্রের অন্তভূতি। 
স্থৃতরাং সেই এক শ্বপচের কথা কি, যে কোন ব্যক্তি তোমার নামগ্রহণ 
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করেন, তাহাদের সকল তপ, সকল যজ্ঞ, সকল তীর্থ ও সকল বেদা- 
ধায়নই কৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং তাহারাই সর্দাচারী। এস্থলে 
“তেপুঃ” ইত্যাদি ক্রিয়াপদে অতীতকাল এবং “গৃর্স্তি” এই ক্রিয়া পদে 
বর্তমান কালের নির্দেশহেতু, বর্তমানে ধাহারা তোমার নাম গ্রহণ 
“করিতেছেন, সেই তক্তগণের তপ, যজ্ঞাদি সমস্তই কর। যে শেষ হইয়াছে, 
তাহা স্পষ্টবোধগম্য হইতেছে । অতএব উক্ত তপ, বজ্ঞাদি সমস্তই 
যখন তাহাদের সিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহাদের পুনরায় তৎসাধনশ্রমের 
প্রয়োজন কি? অথবা জন্মাত্তরে তৎসমুদ্ায় কৃত্য শেষ হইয়াছে, সেই 
মহাভাগাফলেই তোমার নামগ্রহণে প্রবৃত্তির উদয় হইয়াছে। ফলতঃ 
তপযজ্ঞাি-সাধকগণ অপেক্ষা তোমার নামগ্রহণকারী ভক্তগণ যে 
অতীব গরীয়ান্‌, তাহাতে সন্দেহ নাই। এস্থলে “গৃণস্তি” এই বর্তমান 
প্রয়োগে নামগ্রহণের অবিচ্ছেদ হইলেই যে এরূপ হইবে; তাহা বলিতে 
পারা যায় না। যেহেতুঃ- 

«চিত্র বিদুরবিগতঃ সকৃদাদদীত যন্নীমধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধ- 
মিতি” এবং “যন্নাম সৎ শ্রবণাৎ পুরকশোহুপি বিমুচ্যতে সংসারাদিত্যাদি” 
শ্লোকে “সকুৎ্*পদ প্রযুক্ত হওয়ায় এরূপ আশঙ্ক। সহজেই নিরস্ত হইয়াছে । 
আবার শ্রীউদ্ধবের প্রতি ভ্রীভগবান্‌ বলির়াছেন-__ 


“ভক্তিঃ পুনাতি মনিষ্ঠ! স্বপাকানপি সম্ভবাথ।” 


(সম্ভবাৎ জাতি দৌষাদপি পুনাতি ) অর্থাৎ ভক্তি; চগ্ডালগণকেও 
জাতিদোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে। এস্বলে জাতিদৌষ হরণে 
প্রারন্ধ হরণও স্পষ্ট স্থচিত হইল। অপিচ ভকি-প্রতাবে প্রারন্ধ' পাপ- 
প্রতব ব্যাধিরও যে শান্তি হইতে পারে, 8তাহাও স্বন্দপুরাণে উক্ত 
হইয়াছে। 








১৩৬ ভক্ষের সাধন 


স্পট ৯৯৯৯৯ ৯৮ ৯ এ পন বত 


“আধয়ো ব্যাধয়ো বস্ শ্মরণান্নামক্কীর্তনাৎ। 
তদৈবং বিলয়ং যাস্তি তমনস্তং নমাম্যহং ॥" 


, বীহার ম্মরণ ও নামকীর্ভনে আধিব্যাধিসমূহ তৎকালেই বিলয়প্রাপ্ত 
হয়, সেই অনন্ত শ্রীতগবানকে প্রণাম করি। | 
নামের অচিস্তাশক্তিতে কথিত প্রারন্ধ পাপনাশ কোন কোন স্থলে 
সাধকের ইচ্ছান্ুসারেই সিদ্ধ হয়। নতুবা তক্তির আভাসমাত্র নিখিল 
পাপান্ধকার অনায়াসে বিদুরিত হইয়। থাকে। 


৬। প্রাপবাসনাহারিত্ব। 


দীপ প্রজ্লিত হইবামাত্র যেরূপ গৃহস্থিত সমস্ত অন্ধকার নিমেষে 
পাপবাসনা- তিরোহিত হয়, সেইরূপ হৃদয়ে ভগবদ্তক্তি স্ফুরিত 
হারিত্ব।  হইবামাত্র নিখিলপাপ ও পাপের মূল তদ্বাসন। সমূলে 
বিনষ্ট হইয়। থাকে । যথা-_ 
“তৈস্তান্যঘানি পুয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ। 
নাধর্থজং তদ্ধদয়ং তদপীশাজ্বি সেবয়1 |” ৬২1১৭ 
মন্বাদি খষিগণ পাপসমূহের গুরুত্ব ও লবৃত্ব বিচার করিয়! গুরু 
পাপের গুরু প্রায়শ্চিত্ত ও লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। 
স্থতরাং তীহাদের কথিত সেই সেই ব্রতদান-তপস্যাদি দ্বার সেই সেই 
পাপেরই শোধন হয়। কিন্তু পাপকারীর অধন্মজনিত মলিন হৃদয় 
অথবা রুতপাপের যে সুক্ষ সংস্কার, তাহা! কদীচ শোধিত হইতে পারে 
না। কিন্তু শ্রীতগবানের পদসেবায় অর্থাৎ নবধাতক্তির মধ্যে একতম 
কীর্তনের দ্বারাই পাপ ও তদ্বাসনা পর্যস্ত বিশোধিত হইয়া থাকে এবং 
বাসনাক্ষয়েটু হুদয় পরিশুদ্ধ হয়। অতএব অন্যান্ঠ প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা 


অবিদ্যাহরণত্ব। ১৩৭ 


হরিনাম কীর্তনই মুখ্যতম প্রায়শ্চিত্ত । এইজন্যই প্মপুরাণে উক্ত 
হইয়াছে-_ 
“অপ্রারদ্ধফলং পাপং কুটং বীজং ফলোনুখং। 
ক্রমেণৈব বিলীয়গ্তে বিষুভক্তিরতাত্মনামূ॥” 
বিষ্ণতক্তিরতাত্ম ব্যক্তিগণের অপ্রারন্ধ ফল, কুট অর্থাৎ বীজত্বোনুখ 
পাপ, বীজ অর্থাৎ প্রারন্ধত্বোন্থথ পাপ এবং ফলোন্বুখ অর্থাৎ প্রারদ্ধ পাপ 
বথাক্রমে বিলয়প্রাপ্ত হইয়! থাকে। 


৭। অবিদ্যাহরণত্ব। 


যে দুরত্যয়। মায়ার মোহন মন্ত্রে আকুষ্ট হইয়। জীব অহঙ্কারে উন্মত্ত 
অবিদ্যা হয়,--সংসারের নশ্বর দ্েহ-গেহ-ধন-জনাদিতে আত্ম- 
হন্থ। বুদ্ধি করিয়া অভিনিবিষ্ট হয়ঃ সেই অবিদ্য! বা মায়ার 
কুহক-জালও ভক্তির আভাসমাত্রে অনায়াসে ছিন্ন হইয়া থাকে । 
তাই, মহষি মনু শ্রীঞ্কবকে বলিয়াছেন-_ 
“ত্বং প্রতাগাত্মনি তদা ভগবত্যনস্ত আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশকো!। 
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যাগ্রন্থিং বিভৎ্ম্সি যমাহ্মিতি প্ররূঢ়ম্‌ ॥” 
81১১1২৯ 
হে বৎস! যিনি সর্বান্তরাত্মা। অনন্ত, নিখিল-শক্তিসম্পন্ন ও আনন্দ- 
স্বরূপ, সেই ভগবান্‌ শ্রীহরির চরণে ভক্তি করিলে ক্রমে “আমি আমার” 
ইত্যাদি সুদৃঢ় অহঙ্কারপ্রস্থি অবশ্তই ভেদ করিতে পাৰিবে। 
এজন্য পদ্সপুরাণেও উক্ত হইয়াছে-- 
“কৃতানুযাত্রাবিদ্যাভি হ'রিভক্তিরন্তুম! । 
অবিদ্যাং নির্দহত্যাণ্ড দাবন্ধালেব পল্নগীম্‌ |” 


দ্রাবানল যেমন ওষধিসমূহকে দগ্ধ করে, সেইরূপ অবিশুদ্ধা (জ্ঞান- 


১৩৮ ভক্তের সাধন 


কর্মাদিমিশ্র ) হরিভক্তিও আবগ্াকে আশু দগ্ধ করিয়া থাকে । সুতরাং 
উত্তম। ভক্তির কথ! কি? 


৮। সর্বপ্রীণনহেতত্ব। 


যে প্রকার তরুর মূল সেচন করিলে পত্রপল্পবাদিরও সন্তোষ সাধিত 
সর্ধগ্রীণন- হয়, সেইরূপ শ্রীকুঞ্জচচরণাম্মুজে তক্তি বিধান করিলে 
হেতুতব। নিখিল বিশ্ব পরিপ্রীণিত হইয়া থাকে । তাই মেত্রেয় 


বলিয়াছেন-_- 
“ম্ুরুচিন্তং সমুখাপ্য পাদাবনভমর্তকমূ। 
পরিষজ্যাহ জীবেতি বাম্পগদ্গদয়া গিরা ॥ 
যস্ত প্রসন্নো ভগবান্‌ গুণৈমৈ ত্রাদিভি হরিঃ। 
তন্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্মাপ ইব ম্বয়ং |” 81৯1৪৩--৪৪ 
ধরব বিমাত। সুরুচির পদে প্রণত হইলে স্ুরুচি স্বীয় পদাবন 
বালককে উঠাইয়া স্সেহালিঙ্গন পূর্ববক বাম্পগদ্গদ্বাক্যে “চিরজীবী 
হও” বলিয়া আশীর্ববাদ করিলেন। এবের প্রতি স্ুুরুচির এই শ্রীতিভাব 
অসম্ভাবিত নহে। যেহেতু, ভগবান হরি, মৈত্রা্দি গুণ দ্বারা ধাহার 
প্রতি প্রসন্ন হন, জল যেমন স্বতঃই নিম্নগামী, তত্্রপ সেই ব্যক্তির প্রতি 
সকল লোকেই আপনা হইতে গ্রীতিতরে নত হইয়! থাকে। তাই 
পদ্মপুর[ণে উক্ত হইয়াছে _ 
“যেনার্চিতো হরিস্তেন তপিতানি জগস্ত্যপি। 


রজ্যস্তি জন্তব ভুত্র জঙ্গমাঃ স্থাবর! অপি ॥” 


যে ব্যক্তি হরি অর্চন! করেন, তৎ্কর্তৃক নিখিল জগৎ পরিতৃপ্ত 
হয় খ্রবং তাহার প্রতি স্থাবর জঙ্গম সকলেই প্রসন্ন হইয়া থাকে । 


সর্ধ্বানন্দহেতুত্ব। ১৩৯ 


সস সস সা ৯৯ ০৯৯৬৬ 


৯। সর্ধসদৃগুণহেতুত্ব । 
আবার জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সর্বসদগুণের হেতুই ভক্তি। এযস্থাস্তি 
সর্ববসছগ্তণ- ভক্তি উভর্গবত্যকিঞ্চনা সর্ধৈ্পৈস্তত্র সমাসতে 
হেহছ।. সুরাঃ। হরাবতক্তন্ত কুতো মহদৃগুণাঃ”-_ ইত্যাদি 
ভাঁগবতীয় শ্লোকই উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীভগবানে ধাহাঁর অকি- 
ঞ্চন। ভক্তির উদয় হয়, তাহাতে সমস্তগুণের সহিত দ্বেবতাঁগণ আসিয়। 
মিলিত হন। সুতরাং যেব্যক্তি হরিতক্ত নহে, তাহাঁতে কি প্রকারে 
মহদৃগুণসমূহ থাকিতে পারে ? 
১০। সর্বানন্মহেতুত্ব। 
স্বর্গ, অপবর্গ ও ভগবদ্ধামাদিতে যে অপ্রাকৃত সুখ বা! আনন্দধারা 
নিত্য উৎসারিত হইতেছে, সর্বানন্দবিধায়িনী 
তক্তিই তাহার একমাত্র হেতু । ভক্তি স্বতঃই পরম- 
স্থুখ দন করেন বলিয়৷ কর্াদি হইতে জ্ঞান পর্য্যন্ত যাবতীয় সাধন-সাধ্য 
বস্তর হেয়ত্ব স্থচিত হইয়াছে! এ জন্য শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন-_ 
“ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ক্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং। 
ন যোগপিদ্ধিরপুনর্ভবং বা মর্ধ্যর্পিতাত্েজ্ছতি মন্ধিনান্যৎ ॥ ১১।১৪।১৩ 
যে ব্যক্তি আমাতে আত্মনিবেদন করেন, সেই ভক্ত আমী ব্যতীত 
অপর ব্রহ্ষপদ, ইন্দ্রপদ্দ, প্রিয়ব্রতাদির স্ঠায় মহারাজা, পাতালাদির 
আধিপত্য; অথবা! যোগসিদ্ধি ব৷ সাুজ্যমুক্তি কিছুই ইচ্ছা! করেন ন1। 
কারণ? তক্তের সুখ অপরিচ্ছিন্ন। ভক্ত আমাতে আত্ম সমর্পণ করায় “ফে 
যথ! মাং প্রপদ্যন্তে তাঁংস্তথৈব তজাম্যহং”--আমার এই নিয়মান্ুসারে 
আমিও তাহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকি এবং তাহার সর্ব্বেন্্রিয় গ্রাহ 
রূপে অবস্থান করি। সুতরাং যে ব্যক্তি নিরস্তর দিব্যামৃতরসাস্বাদনে 





সর্ববানন্দ-হেতুত । 


১৪০ ভঞ্জের সাধন । 


নিমগ্ন, তাহার মৃত্তিক1 তোজনে স্পৃহা উপস্থিত হয় কি? এই জন্ত ভক্ত 
যখন মদ্তক্তিপাধ্য আমাকেই সর্বপুরুষার্থাধিকরূপে প্রাপ্ত হন, তখন 
অপর তুচ্ছস্থথে তাহার স্পৃহা হইবে কেন, ভক্ত এই অপার আনন্দ- 
সিদ্ধুতে নিমগ্ন হইয়াই সাযুজ্য মুক্তিকেও তৃণতুচ্ছ বোধ করেন। অপর 
সিদ্ধিপ্রভৃতি তো দূরের কথা? অপিচ ব্রহ্ষপদ্ই যখন: বাগ) করেন 
না, তখন ন্যুনক্রমে ইন্দ্রত্বাদির আর কি কথা আছে ? 
১১। ভক্তির নিগুপত্ব। 
অনন্তর তক্তির সাক্ষাৎ নিগু ণত্ব প্রতিপন্ন করিবার অগ্রে তগবদর্পিত 
ভক্তির নিগুণত্ব। কর্ন হইতে আরম্ভ করিয়া সকলই যে সগুণ, তাহ! 
কথিত হইতেছে । যথা 
“মদর্পণং নিক্ষলং বা সাত্বিকং নিজকন্ম তৎ। 
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসং ॥৮ ১১/২৫।২২ 
আমার প্রীতি উদ্দেশে ফলাভিসন্ধি রহিত (নিষ্কাম) অর্থাৎ দাসভ1বে 
কৃত যে নিত্যাদি কর্ম বা স্ব স্ব বর্ণাশ্রম ধর্ম তাহাই সাত্বিক কর্ম; 
ফলোদেশে কৃত যে কাম্য কর্ম।__তাহাই রাজস এবং হিংসোদেশে দস্ত- 
মাৎসধ্যাদি-কৃত যে কর্--তাহাই তামসনামে অভিহিত। এইরূপ 
কন্মান্ুষ্ঠান মাত্রেরই সগুণত্ব স্চিত হইয়াছে । কিন্তু শ্রবণ-কীর্ভনাদি 
গুদ্ধাতক্তির তজন নিগড৭ বলিয়] প্রতিপন্ন হইয়াছে । 
এক্ষণে জ্ঞানের সগুণত্ব নির্দেশ করিয়া ভক্তির সাক্ষাৎ নিগুণত্ব 
কথিত হইতেছে__ 
“কৈবল্যং সাত্বিকং'জ।নং রজে] বৈকল্পিকস্ত যৎ। 
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্লিষ্ঠং নিগুণং স্থৃতমূ |” ১১।২৫1১৩ 
কৈবল্য অর্থাৎ দ্েেহাদি ব্যতিরিক্ত যে আত্মা বা ত্বং পদার্থ, সেই 


ভক্তির নিগুণত্ব। ১৪১ 


০০০০০০০০০১০ ৯০৯ সস স্কিপ জা শত 


জীবাত্মবিষয়ক জ্ঞানই সাত্বিক জ্ঞান; দেহাদি সত্য কি অসত্য, নিত্য বা 
জান ও স্ড1। জন্য ইত্যাদি বিকল্পতব যে জ্ঞান, তাহা রাজস; 
বালক-মুকাদির তুল্য কেবল আহার বিহারাদি- 
বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা তামস এবং মদ্বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাঁকেই 
নিন বল! যায়। শুদ্ধজীবাভেদে নির্বিবশেষ ব্রন্ধজ্ঞানকে €কবল্য 
কহে। কিন্তু সেই ত্বং পদ্ার্থজ্ঞানের তৎপদার্থজ্ঞানসাপেক্ষত। থাকায় 
উহার কৈবল্যত্বে স্পষ্টতঃ অসঙ্গতি লক্ষিত হইতেছে । সত্বগুণযুক্ত চিত্তে 
প্রথমতঃ শুদ্ধ ও সুক্ষ স্বরূপ জীব-চৈতন্ত প্রকাশিত হন। পরে চিদেকা- 
কারের অভেদ দ্বারা তাহাতে শুদ্ধ ও পূর্ণ-স্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্য অনুভূত 
হইয়া থাকেন। অনন্তর তাহাতে সত্বগুণের প্রচুর কারণ থাকাতেই 
উহার সাত্বিকত্ব সিদ্ধ হইম্না থাকে । গীতাতেও উক্ত হইয়াছে-_ 
“সববাৎ সংজায়তে জ্ঞানমিতি” কিন্তু এই সত্বগুণকে ভগবত্-জ্ঞানের কারণ 
বলা যায় না। যে হেতু, ধীহারা বিশেষ সত্বপুণযুক্ত, তাহাদের মধ্যেও 
আীকঝ-ভক্তির প্রায়শঃ অভাব লক্ষিত হয়; যথা-_- 
“দেবানাং শুদ্ধসত্বানামুষীণাঞ্চামলাতুনাধূ। 
ভক্তি মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে ॥” ৬।১৪।২ 
“মুক্তানামপি সিদ্ধানীং নারায়ণ-পরায়ণঃ | 
স্থছুল ভঃ প্রশাস্তাত্া কো্টিঘপি মহাঁমুনে ॥” ৬1১৪1৪ 
শুদ্ধসত্ব দেবগণ এবং নির্শলাত্মা খবিগণেরও প্রায় শ্রীকঞ্চচরণে ভক্তির 
উদয় হয় না; অপর ষীহারা সিদ্ধ ও মুক্ত, তাহাদের কোটিজনের 
মধ্যেও একজন প্রশাস্তাত্বা৷ ভগবদ্তক্ত অতি, দুলত; অর্থাৎ তাহাদের 
মধ্যে শ্রীকৃষ্ততক্ত প্রায়ই দেখিতে পাওয়া! যায় না। কিন্তু-_ 
“রজত্তমংশ্বভাবন্থয ব্রন্ধন্‌ বৃত্রস্ত পাপনঃ। 
নারায়ণে ভগবতি কথমাসীন্দ ঢা মতিঃ ॥” ৬।১৪1১ 


১৪২ ভক্তের সাধন ।, 


হেত্রন্ষন্! বৃত্রাস্থুর রজন্তমস্বভাববিশিষ্ট এবং সর্বদাই পাপাচারী ; 
ভগবান্‌ নারায়ণে তাহার কি প্রকারে দৃঢ়া মতি হইল ? 
পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে সত্তগুণের সন্তাবে ভগবৎ্-জ্ঞানের অভাব এবং সত্ব- 
গুণের অভাবে ভগবৎ-জ্ঞানের সন্তাব সুচিত হওয়ায়, সত্বগুণ যে ভগবৎ- 
ভগবৎ জ্ঞানের জ্ঞানের কারণ নহে, তাহা! স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল। 
কারি! তবে এই ভগবত্-জ্ঞানের কারণ ফি ?--তদুত্তর 
এই যে, শ্রীভগবানের কূপাপরিমলপাত্র ভগবদ্তক্তের কৃপা-সঙ্গই তগবৎ- 
জ্ঞানের কারণ। বৃত্রাস্থরের পূর্ববজন্মে শ্রীনারদাদির সঙ্গলাভ ঘটিয়া- 
ছিল। তত্প্রভাবেই সন্বগুণের অভাব সত্বেও তাহার শ্রীতগবানে 
দট়ামতি জন্মিয়াছিল। অহো! সৎ-সঙ্গের এমনই অনির্ববচনীয় 
মহিম! ! 


«নৈষাং মতিস্তাবছ্রুক্রমজ্বিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। 
মহীয়পাং পাদরজোহভিষেকং নিক্ষিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ” ॥ ৭11২৫ 


যদ্দিও এক বিষ্ণুই সর্ব প্রাণীতে গুঢ়? সর্বব্যাপী ও সর্ববভূতের অন্ত- 

ধ্যামী, তথাপি যাবৎ বিষয়াতিমান্শন্য তক্তিমাব্রৈকনিষ্ঠ সাধুগণের 
পদধূলি দ্বারা অভিষেক ন৷ হয়? তাবৎ ( বেদবাক্য দ্বার বিষ্ণুর ম্বরূপ 
এরূপ জ্ঞাত হইলেও ) বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের চিত কদাচ শ্রীতগবানের 
চরণ-কমলকে স্পর্শ করিতে পারে না। এইরূপে শ্রীভগবচ্চরণ স্পর্শ 
হইলেই তদা নুষঙ্গিকরূপে সংসার নাশ হইয়। থাকে । ফলতঃ প্রীভগব- 
চ্চরণ স্পর্শ ই মহৎ সঙ্গের মুখ্য ফল এবং সংসার নীশই তাহার অবান্তর 
ফল। সুতরাং 

“তুলয়াঘলবেনাপি ন দ্বর্গং নাপুনর্ভবং। 

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গন্ত মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ |” ১৮1১৩ 


ভর নিগুণত্ব। ১৪৩ 


শ্রীশৌনকাদি মুনিগণ শ্রীস্থতকে কহিলেন_-«হে হত! হরিভক্ত- 
সাধুসঙ্গই ভগবৎ- গণের সহিত অত্যল্লকাল যে সঙ্গ তাহার সহিত 
জ্ঞানের কারণ। কর্মের ফল স্বর্ণ, জ্ঞানের ফল মোক্ষেরও তুলন হয় 


ন]?ঃ স্মতরাং মরণশীল মানবগণের তুচ্ছ রাজ্যাদির সহিত কি তাহার 
_ ভুলনা হইতে পারে? সৎসঙ্গগুণেই হৃদয়ে সুছুলভা ভক্তিরঞঅস্কুর 
উদ্‌গত হইয়া থাকে। অতএব সাধুসঙ্গের লবমাত্রের সহিতই যখন 
কর্ধ-জ্ঞানাদির ফল সম্পূর্ণ তুলিত হয় ন1, তখন বহুকালব্যাপী সাধুসঙ্গের 
সহিত ব। তৎফলভূতা৷ ভক্তির সহিত কি ভক্তির ফল প্রেমের সহিত 
তুলন। ঘে একেবারেই কল্পনাতীত-_অসম্তব, তাহাতে আর বক্তব্য কি? 
আবার যোষিৎসঙ্গ অপেক্ষা! যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ * যেরূপ অতীব নিন্দ্য 
উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ ভগবৎসঙ্গ অপেক্ষাও ভগবত্তক্তের সঙ্গ অতিবন্ব্য, 
অতিপ্রশস্ত, অতি-অভিলষণীয় জানিবে। উক্ত প্রমাণে নিগুণ অবস্থা 
হইতেও অধিকত্বহেতু সাধুসঙ্গের পরম নিগুণত্ব ধ্বনিত হইয়াছে। 
বদিও'ভ্রীভগবান্‌ সর্বত্র সম এবং সকলের প্রিয় ও সুহৃদ, তথাপি সণ 
দেবাদির প্রতি তাহার বাস্তবী কৃপা দৃষ্ট হয় না, কিন্ত শ্রীমৎ প্রহ্লাদা- 
দির প্রতি তাহার মহতী কৃপা দৃষ্ট হয়। এইরূপে সাধুগণের নিগুণত্ব 
সাধুগণও প্রাতিপাদিত হওয়ায় সাধুসঙ্গের ফন তক্তিরও গুণসঙ্গ 

নিুণ। পরিত্যাগানস্তর অনুবৃত্তি কথিত হইয়াছে। শ্রীউদ্ধবের প্রতি 


শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন-- 


“তম্মান্দেহ মিমং লন্ধ1 জানবিজ্ঞানসম্তবং | 
গুণসঙ্গং বিনিধু'য় মাং ভজ্ত বিচক্ষণাঃ” | 


* ন তথান্ত ভবেৎ ক্রেশেো বন্ধন্চা প্রসঙ্গত: | 
যোিৎসঙ্গাহ্‌ যথ৷ পুংস স্তথ] তৎসঙিসঙ্গতঃ |” ৩1৩১।৩৫ 


১৪৪ ভক্তের সাধন। 


অতএব যাহাতে জ্ঞান বিজ্ঞানের উদয় হয়, এমন নরদেহ লাভ 
করিয়! বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ভক্তির দ্বার| গুণ সন্বন্ধ দ্ববীকৃত করত আমা- 
কেই ভজন করুন। 

অপিচ অদ্বৈতমতে পরমেশ্বর-জ্ঞানের নৈগুণ্য-হেতুত্ব দ্বারা 
্রহ্মজ্গীনের যে নিগুণত্ব উক্ত হইয়াছে, উহ লক্ষণাময় কষ্টুকল্পন]। 
তথ। কৈবল্য জানেরও অর্থাৎ ত্বং পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানেরও নিগুণত্ব 
প্রতিপাদনের নিমিত্ত অবৈশিষ্ট্যের দ্বারা উদ্বাহরণের বহু তেদ প্রবর্তিত 
হইয়াছে । অতএব ভগবৎ-জ্ঞানই স্বতঃ নিগুণ। 

আবার ব্রহ্গানন্দ ব| কৈবল্যস্থখেরও সগ্ুণত্ব কথিত হইয়াছে » 
কিন্তু প্রেমানন্দ বা ভক্তিসুখ স্বতঃ নিগুন। যথা 

“সাত্বিকং সুখমাত্মোথং বিষয়োথস্ত রাজসমূ। 
তামসং মোহদৈন্যোথং নিগুণং মদপাশ্রয়মূ ॥” 

আত্মজ্ঞান ব1 ত্বং পদার্থবিষরক জ্ঞান যখন সাত্বিক তখন আত্মসমূ- 

ভক্তিন্ধর ভূত ব। ত্বং পদার্থান্ুতবোথ ন্ুখও সান্বিক ; বিষয় 

নিগুপ। জনিত সুখ রাজস এবং মোহ-দৈন্ত-স্ভৃত সুখ ভামস। 
কিন্তু মদ্বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ তৎ-বিষয়ক জ্ঞান নিগুণ বলিয়। মদীয় 
কীর্তনাদিজনিত স্থুখ ( তৎপদার্থাক্রতবোখ সুখ) নিগুণ'। এইরূপে 
শবণাদি লক্ষণক্রিয়ার্নূপ। ভক্তিরও নিগুণত্ব কথিত হইয়াছে। 

এক্ষণে এই বিতর্ক হইতে পারে যে, “মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রন্মেতি 
শব্দিতমিতি 1”--এই শ্রীমৎস্তদেবের বচনে ব্রহ্গজ্ঞান যদি শ্রীভগবৎ- 
প্রসাদ-সমুভ্ভূতই হইল, তাহ। হইলে সেই ব্রহ্মজ্ঞানকে কিরপে সপ্তণ 
বল যাইতে পারে 1--তদুত্তর এই যে, উভয়বিধ সাধকেরই ্রন্ষজ্ঞান 
উদিত হয়। তন্মধ্যে শ্রীভগবছুপাসকগণের আন্গুষঙ্গিকরূপে এবং 
ব্রহ্মোপাসকগণের স্বতন্ত্র্ূপে ৷ তক্তগণ উহ। ভগবচ্ছক্তিরূপ তক্তি- 


ভক্তির নিগুণত্ব । ১৪৫ 
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সহযোগে কিঞ্চিৎ তেদরূপেই গ্রহণ করেন। প্রত্যুত ্রন্ষভূতঃ প্রপ- 
ননাম্বা ন শোচতি ন কাজ্ষতি” ইত্যাদি শ্রীগীতোক্ত প্রমাণ এবং “আত্মা- 
রামাশ্চ মুনয়ঃ” ইত্যাদি ভাগবতীয় প্রমাণানুসারে সেই ব্রহ্মজ্ঞান তখন 
তগবানের পরাখ্য ভক্তি-পরিকররূপেই গণ্য হন। ব্রহ্মবাদ্দিগণ উহ! 
'পূর্বববৎ অভেদরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু স্ুবিজ্ঞ ভগবদ্তক্তগণ 
এই ব্রঙ্গজ্ঞানের ফলম্বরূপ অপবর্গকে সর্বোত্তম মনে করেন ন।। 
যথ।--“নাতান্তিকং বিগণ্য়ন্ত্যপি তে প্রসাদ মিতি।” পরস্ত ভক্তি- 
বিরোধী বলিয়। তাহার! স্বর্গ, অপবর্গ ও নরককে তুলারূপে দর্শন করেন। 

সত অপবর্থ ভগবৎ-প্রসাদ স্বরূপ হইলেও তাহাদের নিকট যখন 
নরকধৎ অতি হেয় বোধ হয়, তখন উহাকে পূর্ণ প্রসাদ না বলিয়া 
প্রসাদাভাস বলাই সঙ্গত। ব্রহ্মবাদিগণের স্ব স্ব মতি অন্ুসারেই এ 
প্রসাদ লভ্য হইয়। থাকে । এই জন্য মনের কল্িতত্ব হেতু তাহাদিগকে 
সঙ্ণ বলা যায়। 

এইরূপে কৈবল্যজ্ঞানেরও সগ্তণত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে । বিশেষতঃ 
ব্রহ্মজ্জানীর গুণ সম্বন্ধে জন্ম!ঙ্গীকার শুচিত হয়; কিন্তু ভক্তের গুণসন্বন্ধে 
সম্পূর্ণ জন্মীভাব স্থচিত হইয়া থাকে । এই জন্যই তক্তকে নিপুণ বল। 
হইয়াছে । 
তবে এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতে পারে, তারৃশ জন্মাঙ্গীকৃত পুরুষের 
অন্তবাহ গুণমর কিনা? যদি তাহাই হয়, তাহাহইলে জ্ঞান-কর্ম্মশীল 
উদ্ধবের নিগুণত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ততন্ুত্তর এই যে, জ্ঞান- 
শক্তি ব। ক্রিয়াশক্তি ঘটাদির ন্যায় জড়ীয় ত্রেগুণ্যের ধর্ম নহে। অথবা, 
চিতস্বরূপ জীবের শক্তি, দেবতাবিষ্ট পুরুষের ন্যায় সর্বদ] এশীশক্তির 
অধীন বলিয়।, উক্ত জ্ঞান ও ক্রির়াশভিকে জেবস্ধন্মও বল। যায় না। 
স্বতরাং উহ যে, পরমাত্ম-চৈতন্তেরই শক্তি, তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন 
১৩ 


১৪৬ ভক্তের সাধন 


হইতেছে। যথা-_“দেহেত্দিয়প্রাণমনোধিয়োহ্যী যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরত্তি 
কর্মস্বিতি।” অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সকলকে 
ভগবানের অংশ জানিবে ৷ তাই শ্রুতি বলিয়াছেন-_ 
“প্রাণস্ত প্রাণমুত চক্দুষ্ঘশ্চক্ষুরুত আোত্রস্ত 
শ্রোত্রং মননো মন ইতি ন খতে তং ক্রিয়তে 
কিঞ্চনারে |” 
অর্থাৎ তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু, শ্রবণেরও শ্রবণ, মন্রেও 
মন; সুতরাং তদ্বতীত কিছুই কৃত হয় না। 
এবছিধরূপে ত্রেগুণ্যের প্রাধান্য দ্বার সকলের গুণময়ত্ব কথিত 
হইলেও ভগবতপ্রাধান্য বশতঃ তক্তের স্বতঃই গুণাতীতন্ব সিদ্ধ হইয়াছে! 
ভগবৎ প্রাধান্টেই মূল হইতে শাখা ভিন্ন নয়; স্ৃতরাং শাখাদি সেচন. 
ভক্তের নিগুণত্ব। পরিত্যাগ করিয়া মূল সেচনই কর্তবা, এরূপ বুদ্ধিতে 
ধীহার। অন্টাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়। কেবল পরমাস্মা স্বরূপ শ্রীভগবানেরই 
আশ্রয় গ্রহণ করেন, তীহারই নিগুন। ঘে হেতু সর্বমূলাধার এক 
জ্রীতগবানের পরিচর্যযাতেই আব্র্গ স্তব্ঘ পর্যান্ত সকলেরই পরিচরণ সিদ্ধ 
তইয়। থাকে । যথা-- 
“গছ ঘুজ্যতেহস্থ-বস্-কর্্মমনোবচোভি দে“হাস্মজাদিমু নৃভিস্তদসৎ পৃথকত্বাৎ। 
তৈরেব সত্তবতি যৎক্রিয়তে হপৃথকত্বাৎ সর্ব্বস্ত তত্তবতি মূলসেচনং ঘ॥ 
৮1৯২৫, 
শ্ীগুকদেব কহিলেন--হে মহারাজ ! মানবগণ ধন, প্রা, কন্ম, 
ষন ও বাক্য দ্বারা দেহ ও পুত্রাদির নিমিত্ত যে কিছু চেষ্টা করেঃ তৎসমু- 
দার অসৎ । সর্ববকাল সর্ববঘস্তব্যাগী পৌষকশক্তিবিশিষ্ট হয় না বলিয়া, 
সে সকল নশ্বর রূপে গণ্য। পরন্ত পরমাস্মা ব্যতীত অন্ঠাশ্রয় হেতু 
মুগ তণগ করিয়া শাখা সেচনের ন্যায় সকলই ব্যর্থ হয়। কিন্তু 


ভক্তির নিগুণত্ব। . ১৪৭ 


সকল ধনাদির দ্বার। শ্রীতগবছুদ্ধেশে বদি কোন কর্ধ কৃত হয়, তাহ 
হইলে তদেকাশ্রয় হেতু মূল সেচনের স্যার তাহা মহাফলপ্রদ হইয়। 
গাকে। সুতরাং সর্ববমূলাধার শ্রীভগবানের অর্চনাই সাধু। এই জন্য 
জ্ঞানকন্মাত্মিক। হরিভভ্তিরও নিগুণত্ব বিহিত হইয়াছে । বিশেষতঃ 
হবিতক্তির গুণসব্দন্ধে সম্পূর্ণ জন্মীভাব স্থচিত হইয়াছে অথচ ব্রহ্মজ্ঞানের 
গণস্থন্ধে জন্মতাব স্পষ্ট পরিবাক্ত হইয়াছে । এইরূপে সর্ধবপ্রকারেই 
হরিভক্তি ও হরিভক্তের নিগু ণন্ত সিদ্ধ হইয়াছে। 
আবার শ্রীকপিল দেব নিগুণ সগ্ডণ অবস্থ। ভেদে ভক্তির বহুপ্রকারু 
ভেদ বিবৃত করিয়াছেন। জীবের অন্তঃকরণের স্বভাবগুণে কল-সঙ্ষদ্ধ- 
ভেদেই ভক্তির ধহুবিধ সগ্ণ তেদ হইয়া থাকে । কিন্তু সেই ভক্তি যদি 
শগবন্তব্বজ্ঞানরূপ। হয়, কিন্ব। শ্রবণকীর্ভনাদি ক্রিয়ারূপ। হয়, ভাহ। 
5ইলে তাভাকে নিগুণ। বলিয়াই জানিবে। এমন কিঃ ভগবৎসন্বন্ধে 
বাসমাত্রেরও নিগুণত্ব কথিত হইয়াছে । যথ-_ 
ট “বনন্ত সাত্িকে! বাসে গ্রাম রাজস উচ্যতে | 
তামসং দ্যুতসদনং মনিকেতস্ত নিগুণম্‌ ॥ ১১২৫1১৪ 
শ্রীভগবান্‌ কহিলেন--বনে বাস অর্থাৎ বানপ্রস্থগণের যে তৎ 

সদদ্ধিনী বাসক্রিয়া, তাহ! সান্িক ) গ্রামে বাস অর্থাৎ গৃহস্থগণের যে 
বাসক্রয়া” তাহ। নাজসিক এবং ছুরাচারগণের (দ্রুত সদন এস্লে উপ- 
লক্ষণ মাত্র ) যে বাস, তাহ। তামপমিক ; কিন্তু আমার নিকেতনে যে 

হগবৎ সম্বদ্ধে . বাসক্রিয়! অর্থাৎ আমার সেবাপরগণের যে বাস, 

বাসও নিগুণ। উহাকেই নিগুণ বল। যায়। স্পর্শমণিন্তায় অন্র- 
সারেই ভগবৎসম্ন্ধ-মাহাত্ম্য দ্বারা নিকেতনের নিগুত্ব কথিত হইয়াছে। 
ই্রীভগবানের বিগ্রহাদিতে যেমন শিলাদি বুদ্ধি সর্বথ] নিষিদ্ধ, সেইরূপ 
ভগবৎসন্বন্ধীয় স্থানকেও কদাচ গুণময় ব। প্রারুত বল] যায় না । 


১৪৮ ভক্তের সাধন. 


৪৮৭ সপ সপ ৯ সস সপ্ন 


অনন্তর ভগবৎ সব্বদ্ধিনী ক্রিয়। সমূহের নিগুণত্ব বিবৃত হইতেছে। 
বথা--- 





“সাত্বিকঃ কারকোহ্‌ সঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মতঃ | 
তাষসঃ স্মতিব্ভিষ্টো নিগু ণো মদপাশ্রয়ঃ॥ ১১/২৫।২৫ 
অনাসক্ত কর্তা সান্বিক, বিষয়াবিষ্ট কর্তা রাজস, স্থতি-বিভ্রষ্ট অথাৎ 
তৎসম্বন্ধিনী ক্রিয়াও অনুসন্ধান রহিত কর্তা তামস এবং মদেকশরণ 
নিগু৭। অর্থাৎ আমার সেব। কর্তাই নিগুণ। এস্থলে কভার 
বিশেষণীভূত। ক্রিয়ারই তাতপধা সুচিত হইয়াছে তদাশ্রয়ভূত দবোর 
নহে। যে হেতু, সাত্বিক কর্ভতীরও দেহাদি, গুণত্রয়েরই পরিণাম । 
অতঃপর সেই ক্রিয়-প্রবৃতিভূত। শ্রদ্ধার নিগুণত্ব কথিত হইতেছে। 
বথ1-_ 
“সান্ত্বিক্যধ্যা গ্রিক? শ্রদ্ধ। কন্মশ্রদ্ধা তু রাজসী। 
তামস্যধন্মে বা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াজ্ত নিগ্ণা ॥ ১১1২৫।২৬ 
আধ্যাতিকী অর্থাৎ, বেদান্ত শাস্ত্রবিষাত্বিণী শ্রদ্ধ। সাত্বিক, কম্ম-শ্রদ্ধ] 
শ্রদ্ধা ও নিগুণ। বাাজসিক, অপর-ধন্ম শ্রদ্ধ। তামসিক এবং আমাতে 
যে শ্রদ্ধা তাহহি নিগুণা। এই জন্যই আ্রীশুকদেব বলিয়াছেন-_ 
ণ্ধর্মং ভাগবতং ওদ্ধং অ্রৈবিদাঞ্চ গুণীন্তয়মিতি।” 
এই ভগবতকখিত ভাগবতধর্্ব নিগুণ, স্থৃতরাং শুদ্ধ । কিন্তু বেদত্রয়- 
প্রতিপাদ্য ধন্ম সগ্ডণ, সুতরাং অশুদ্ধ । এস্থলে ধেন্ম শব্ধ প্রধানতঃ 
বেদোক্ত কর্ধকাগডকেই নির্দেশ করিতেছে । অতএব এই ভক্তি যে, 
শ্রীতগবানের স্বরূপশক্তিবোধিক] এবং স্বরং-প্রকাশমাঁনা) তাহ] পর্ধিবাক্ত 
হইতেছে। যথা 
“যজ্জায় ধন্মপতয়ে বিধিনৈপুণ্যায় যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায় | 
নারায়ণায় হরয়ে নমঃ ইতাদ।রং হাস্তন্ম গত্যপি বঃ সমুদাঁজহার ॥ ৫1১৪1৪৪ 


পরয-সখরূপত্ব । ১১৯ 


সি শত 18 খ্ি । রি ্ শি ০ পিপি ল পি শি আসিস সস, অপ লিপি তি সি ০7 


রাজধ্ষি তরত গুগশরীর পরিত্যাগ করিবার সময় উচচৈবে এই 
বলিয়৷ আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন যে, যিনি কর্মমার্গে বঙ্ঞস্বরূপ, 
তাহার ফলদাত। এবং ষজ্ঞাদি বিধিনৈপুণোর প্রবর্তক এবং জ্ঞান-সাধন- 
মার্গেও অষ্টাঙ্গঘোগ্রূপী সাংখা-জ্ঞান-ুঙ্তি, মায়ানিয়ন্তা ও সববজগদা শ্রয়, 

ভক্তি স্বয়ং. ভরদপেক্ষাও যিনি পরতন্ব ও মনোহর সেই ভগবান্‌ 

পরকাশমানা। ভ্রীহরিকে আমি নমস্কার করি। এই গ্লোকে কন্ম, 
জ্ঞান ও ভক্তির যথাক্রমে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ স্থচিত হইয়াছে। পরন্ত 
একে মরণ সমর তাহাতে মুগদেহ, এইরূপ দাসা ভাবে উতক্তিতে, সেই 
লীর্তনলক্ষণ। তক্তির স্বঘং-প্রকাশত্ব সিদ্ধ হইয়াছে । গজেশ্রের উত্তও 
ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত । 


১২1 পরম-নুখরূপত্ু | 


ভক্তি সকল অবস্থাতেই স্ুখদায়িনী। সাধনাবস্থায় সাধক যখন 
ভক্তির লাধনাঙ্গগুলি অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, তখন তাহ! কণ্ম ও 
ভক্তির পরম সুখ জ্ঞানযোগাঙগের ন্যায় কক্কশ ব। কঠোর বোধ হয় 
বপদ্থ। না। প্রতুত উহ। উত্তোরোত্তর সুখপ্রত্ইহ হইয়। 
থাকে । “অতে। বৈ কবয়ে। নিত্যমিত্যাদি” গ্লোকে উহ। পরিবাক্ত 
হইয়াছে । সিদ্ধদশীতেও থে উহ। পরমসুখরূপা১ এক্ষণে তাহ প্রকটিত 
হইতেছে । যথা-- 
"মৎসেবয়। প্রতীতত্তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং। 
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যৎ কালবিপ্লুতং |” ৯188৯ 
ভ্রীভগবান্‌ কহিলেন --সেই ভক্তগণ আমার সেবাদ্বার| সালোক্যাদি 
মুক্তি চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইলেও যখন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, কেবল 
আমার সেবাঁতেই পরিতৃপ্ত থাকেন, তখন কালনাশ্ত অপর পারমেষ্ঠণিতে 


সপ ০ 


১৫৩ ভক্তের সাধন'। 


সক পিসি পপি সিসি লীস এ পাস ২২৯ ভি সিল সি সিন পি ৯ পি এসসি পস্লাসিশ পাস শত সস তা সস সিস্সসসিপসতাস ৯ তত 


তাহাদের অভিলাষ কেন হইবে ? ফলতঃ তাহারা আমার সেবাতে 
ূর্ণযনোরথ হইয়া এমনই পরমন্ুখান্থৃতব করেন যে, তীহাদের নিকট 
মোক্ষ স্থখও অতি তুচ্ছ বোধ হয়। অপিচ ইহাতে তাহাদের নিক্কা 
মৃতার পরাকাষ্ঠ। পরিবাক্ত হইয়াছে । বিশেষতঃ সেবা ব্যতীত সন্যের 
কাল-বিপ্লুতত্ব ধ্বনিত হওয়ায় সেবারই নিগুণত্ব স্থচিত হইয়াছে। 
পরন্ত অকালবিপ্লুত সালোক্যাদি অপেক্ষাও যখন সেবার উৎকর্ষ কথিত 
হইল, তখন উহার নিগুণত্ব সম্বন্ধে আর কথ! কি? 


১৩। ভগবদিষয়ক রতি প্রদত্ব | 


“কাম ক্রোধাদি ষড়বর্গ নিজ্জিত না হইলে ঈশ্বরের প্রতি ভপ্তি 
জন্মে না” অথবা “ভগবান্‌ মুকুন্দ বরং যুক্তি প্রদান করেন, তথাপি 
কাহাকে ভক্তিযোগ দ্রান করেন ন1”--ইভাদি উক্তি দ্বারা ভগবদ্ধিষ- 
য়িণী রতি ঘে একান্ত দুলভ, এরূপ আশঙ্কা অবিবেকবশতঃই ভইর়। 
থাকে। যেহেতু? এস্কলে “কাহাকে” এই বাক্যে কোন বিদশষোক্তি 


'শ। থাকার যে ব্যক্তি ভগবদ্রতি রূপ পুরুষার্থ লাভে" শিথিল-প্রধত্, 


প্রীভগবান্‌ তীহাকেই ভক্তিযোগ প্রদান করেন না, এইরূপই সিদ্ধান্তিত 
হইয়াছে । বস্ততঃ ভক্ত-বিষয়ক ব্যাপারই ভগবগ্প্রীতি লাভের এক- 
মাত্র হেতুঃ দ্বিজত্ব বা দেবত্ব ইত্যাদি কিছুই উহার হেতু নহে। তাই 
প্রহ্লাদ বলিয়াছেন-- 

“মন্তে ধনাভিজনরূপতপ-:ঞ্রতৌজগ্তেজংপ্রভাববলপৌরুযবুদ্ধিযোগাঃ। 

নারাধনায় হি ভবস্তি পরন্য পুংসে। ভক্ত্য তুতোঘ ভগবান্‌ গজযুখপায় ॥ 41৯1৮ 

আমার মনে হয়-_পরন, সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপঃ পাঙিত্য, 
ইল্জিয়পটুতাঃ তেজঃ, প্রভাব, বল, পৌরুষ, জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ ১ 
এসকল পরমপুরুষ প্রীভগবানের আরাধনায় সমর্থ হয় না। যেহেতুঃ 


ভগবদ্বিযয়ক রতিপ্রদত্ব ৷ ১৫১ 


সি পপি স্পা বহার হাহ সিসি ইউ এ সি ক সি টিসি পা শি পিস সিলসিলা রী রসি সিরা 


তার রর হইয়াছে, সেই ভগবান্‌ কেবল ভক্তিদ্বারাই গজেন্দরের প্রতি 
পরিতু্ হইয়াছিলেন। 
এক্ষণে এই বিতর্ক হইতে পারে বে, নিরতিশয় নিত্যানন্দরূপ 
ভীভগবানের কি প্রকারে ভক্তি দ্বার সুখ উৎপন্ন হইতে পারে? 
আনন্য়ের আনন্দের যদ্দি তাহাই হয়, তাহ। হইলে যে নিরতিশয়ত্বে ও 
কারণ--ভক্তি। নিত্যত্বে বিরোধ উপস্থিত হইয়। পড়ে ?__তদ্ুত্তর এই 
যে. শাস্ছে যেরূপ জীতগবানের নিরতিশয় ও নিতা আনন্দের বিষয় 
কথিত হইয়াছে, সেইরূপ তক্তিরও ভগবত্গ্রীতি হেতুত্ব বর্ণিত হই- 
যাছে। পরমানন্দন্বরূপ শ্রীভগবানের যে হ্নাদ্রিনী নামী স্ব-পরানন্দিনী 
স্বরূপশন্ত আছেন, বাহ1 প্রকাশ বন্তর পর-প্রকাশনশক্তিবৎ তাহার 
পরমবৃত্তিরূপা, সেই হ্লাদিনীশক্তি নিক্ষেপন দ্বারাই শ্রীভগবান্‌ শ্ব-ভক্ত- 
রন্দের নিত্য আনন্দ বিধান করেন এবং সেই সন্দন্ধে স্বয়ংও নিরতিশয় 
আনন্দস্বাদন করিয়া! থাকেন। অতএব ভক্তি, গ্রীতিম্বরূপ শ্রীভগবানেরও 
গীতির কারণ। যথা 
“বত্তীণন্থাদ্বহিষি দেবতির্ধাঙ মধ্য বীরুভূণমাবিরিঞ্চযৎ । 
প্রীয়েত সদ্যঃ সহবিশ্ববীজঃ প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতিমগাদ্‌ গয়হ্য | ৫1১৫1১৩ 
যে ভগবান্‌ গ্রীত হইলে দেবতা মনুষ্য, পশুপক্ষী, লতা তৃণ প্রভৃতি 
ভক্তিই ভগবৎ. আব্রন্ম নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের গ্রীতি সম্পাদন হয়, সেই 
তির কারণ সর্বজীবন-হেতু ভগবান্‌ শ্ীকৃক্ সাক্ষাৎ গ্রীতিত্বরূপ 
ইয়াও গয়ন্লাজার যজ্ঞে “তৃপ্তোহন্সি” অর্থাৎ তৃপ্ত হইলাম বলিয়। স্বয়ং 
রলীতিসা ভ করিয়াছিলেন। 
অতএব শ্রীকঙ্কচ আত্মারাম ও পুর্ণকাম হইলেও এইরূপে সামান্য 


' এণবিশিষ্ট বন্তও তাহার পরিতোষের কারণ স্বরূপ পরিকল্লিত হইয়। 
থাকে । যখা_ 


১৫২ ভক্তের সাধন । 


“তত্রোপনীতবলয়ে] রবেদীপমিবাদৃতাঃ | 
আগ্রারামং পূর্ণকামং নিজলাভেন নিওাদী? | 
পীতাৎফুল্লা মুখাং প্রোচুহ্ধগদগদয়া গিরা। 
পিতবং সর্বস্ুহদমবিতারমিবাঁভকাঃ ॥ ১1১১৪ 


যদিও শ্রীভগবান্‌ আত্মারাম, নিজপরমানন্দ স্বরূপ লাভে সর্বদাই 
পূর্ণকামঃ তথাপি স্্যাপূজায় দীপদানের সায় দ্বারকার প্রজ্ঞাবর্গ আদর 
সহকারে সেই স্থানে বিবিধ উপহার আনয়ন করিল এবং বালুকের। 
যেমন পিতাকে নানা কথা কহে, সেইরূপ তাহারা ও গ্লীতিফুল্ল বদনে 
হধগদ্গদবাকো সর্বলোকের সুহৃদ এবং রক্ষক সেই ভগবান্‌ শ্রীকষ্চকে 
গ্রাতি করিতে লাগিল। ফলতঃ বালকের কথাও ধেমন পিতার প্রীতি- 
করী হয়, সেইরূপ তাহাদের সামান্ত স্তত্যাদি'ও ভ্রীভগবানের গীতিযে।গ্য 
হইল। অপিচ নিজ পুল্রাদিতে যেরূপ '্লীতিবিশেষ স্কুর্বিতু হয়, সেইরূপ 
জভগবানেরও আ্সন্বন্ধাভিমানি-গ্রীতি ভক্তগণে অবর্ধি প্রাপ্ত হইয়। 
থকে । বিশেষ? তিনি যখন ভক্তবাগ্া-কল্প তরু, তখন তক্তিবিষয়িক। 
রুপা নিশ্ন্নই উপপন্ন হইয়। থাকে । ধাহার। স্বভাবভঃ আপনাতে 
তগবতল্লীতি প্রার্থন! করিরা, সাধনমার্গে অগ্রসর হন : তাহার] বাস্তবিকই 
তক্তবৎ শ্লীতিলাভ করিয। ধন্ হইয়া থাঁকেন। অতএব শ্রীভগবান্‌ আনন্দ 
স্বরূপ হইলেও ভক্তিতেই তাহার আনন্দোল্লাস উচ্ছসিত হইয়। উঠে। 
এইবূপে জীবে ভক্তিরূপ। ভগবৎ শক্তির যে অভিবাক্তি হয়, 
ভভগবানই তাহার কারণ। যেহেতু ভ্রীভগবানই জীবের হৃদয়ে অন্ত- 
দিনত ধ্যামীরূপে ইন্ড্িয়াদির প্রবর্তক। সুতরাং যদিও 
ভগবধ-কপা। তাহার সেই শক্তি ঘার! জীবের উপকারের আভাস 
স্পষ্ট সচিভ হইতেছে; তথাপি ভক্তান্ুরঞ্জনের নিমিত্ত ভগবানের ক্প। 
গ্রাবল্যই ভক্তি পরিস্ষরণের কারণ। তাই শ্রীমাকণ্ডেয় বলিয়াছেন-_- 


পাপদ্বত্ব। ১৫৩ 


সিসিক পিসি কস জন ্্িল 





০০০০ 


“কিং বর্ণয়ে তব বিভো] যহুর্দীরিতোহনথঃ সংস্যন্দস্তে তমন্ুবাজুন ইন্দরিয়াণি। 
্যন্নান্তে ষে তন্বভূত1 মজশর্ধবয়োশ্চ ম্বন্থাপাথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ ॥ ১২।৮1৩৪ 


হেবিভে!! আমি আপনার আর কি বর্ণনা করিব? আপনার 
কুপালুতার কিয়দরংশ বর্ণনা করিতেছি। যেহেতু, আপনিই প্রাণীমাত্রের 
এমন কি শিবর্রক্গাদি দেবতার, এবং আমারও প্রাণ, মন; বাক্য ও 
ইন্জিয়াদির প্রবর্তক । তাই শ্রুতিও--“স্তোত্রস্ত স্তোত্রমিত্যাদি” উক্তি 
দারা এই কথ দৃঢ় নিশ্চয় কবিয়াছেন। যদিও এইরূপে কোথায় 
কাহারও স্বাতন্ত্রা নাই, অর্থাৎ সকলেই আপনার অধীন; তথাপি 
আপনি দারুঘন্ত্রবৎ আপনার প্রবন্তিত অনুরাগাদির দ্বারা ভজনশীলজনের 
ভক্তিতেই বন্ধুর ন্যায় একান্ত বশ্ঠ। সুতরাং প্রাণবুদ্ধীন্দ্িপ্নাদির সাহায্যে 
আপনিই যখন আপনার ভজন করাইতেছেন, তখন আপনি তাদৃশ 
তজ্জনের প্রত্যুপকারে অসমর্থ হেতু খণী হইয়া তাহার প্রেমবশ্ হইয়! 
থাকেন। অহে।! আপনার কপা-বৈতব কি অদ্ভুত ! 


১৪। ভগবদন্থভবকরণে অনন্য-হেতুত্ব । 


ভক্তির সহায়ত! ব্যতীত ্রীভগবানের স্বরূপান্থভবের আর কোন 
উপাঁয়ই নাই। তাই শ্রীকুত্তী দেবী বলিয়াছেন--- 


*শৃণুস্তি গায়ন্তি গৃণস্তাভীক্ষ্শঃ স্মরস্তি নন্দস্তি তবেহিতং জনাঃ। 
ত এব পন্তন্তাচিবেণ তাৰকং ভবপ্রবাহোপরমং পদান্থুজং ॥ ১1৮৩৫ 


হে কুঞ্জ! থে সকলব্যক্তি তোমার চরিত্র শ্রবণ, কীর্তন, উচ্চারণ, 
অথব। সর্ধদ] স্বরণ করেন, কিম্বা অন্টে কীর্ভন করিলে তাহাতে ধীহা- 
দের আনন্দ হয়ঃ তাহারা অচিরেই তোমার নির্ধবিশেষ ব্রন্স্বরূপ, কি 
(তোমার ভব-গ্রবাহ-নিবর্তক পদ্দান্ুজ দর্শন করিয়া থাকেন। 


৯৫৪ ভক্তের সাধন।, 
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১৫। জ্ীডগবৎ্প্রাপকত্ব। | 
এইরূপে অন্যোপাসনা পরিত্যাগণপূর্ধবক থে ব্যক্তি নিতা শ্রবণ-কীর্- 
নাদ্দিময়ী ভক্তি দ্বার শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তিনি অনান্বীকুন 
শ্রীভগবান্কে প্রাপ্ত হইয়া গাঁকেন। যথা 


“ভক্তোদ্ধবানপায়িন্া। সব্বলোকমহেশ্বরং | 
সর্ব্বোৎপত্তাপ্যয়ং বন্দ কারণং মোপনাতি সঃ ॥ ১১1১৮৪৪ 


রা 


শ্রীভগবান্‌ কহিলেন_-হে উদ্ধব! আমাতে অবিচল। ভক্তিমান্‌ 
ব্যক্তি সেই অবাভিচারিণী ভক্তিদ্বারাই সর্বলোক মহেশ্বন ও সকলে 
সষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ পররন্গস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
আবার গীতাতে ও বলিয়াছেন 

ঃ “পুরুনঃ স পরঃ পার্থ । ভক্ত] লভা ত্তবনন্যয়] 1” 

অর্থাৎ হে পার্থ। সেই পরমপুরুব কেবল অনন্য অর্থাৎ জ্ঞানকগ্ম।- 
দ্নারত। তক্তিতেই লভা হইয়। থাকেন । 

অতএব ভক্তির মহিম। কিরূপ অনির্ববচনীয় ও অদুত' তাহার কিঞ্ি 
আভাসমাত্র পত্রিবাক্ত হইল । ক্রমশঃ আবও বিদ্বত করা হইবে। 
এতদপেক্ষাও ভক্তির যে সকল মহীয়সী শক্তি আছে, তাহা সম্পূর্ণ 


সাধনগমা, সুতরাং ভাষার অবান্ত। সাধনার উচ্চমঞ্চে সাধক ঘতই 
অগ্রসর হন, ভক্তির চিন্তা ৮ ও গুণসকল ততই তাহার উপলকক 
হইতে-থাকে এবং ততই তিনি উত্তরোত্তর বিপুল বিন্ময়াবিষ্ট হুইর। 


অপার আনন্দান্ুভব করিতে থাকেন । 


